শিক্ষায় শিল্পের স্থান 


অজয় কুমার হাজর।! 


আনাকাডেমিক এন্টার প্রাইজ 


কাঁলকাতা-৭০০০০৯ 


প্রথম প্রকাশ 
এপ্রল, ১৯৫১ 


প্রাপ্তিস্থান £-- 

টিচার্স কনসান 

&১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট 
কাঁকাতা--৭০০০০৯ 


আযকাডেমিক এণ্টারপ্রাইজের পক্ষে ইন্দুভূষণ চক্রবততণঁ দ্বারা 
২৪৯|এ, নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা (উট) হইতে প্রকাশিত এবং 
তনুগরী প্রিপ্টার্দএর পক্ষে ভোলানাথ পাল কতৃক ৪/১ই, বিডন রো, 
কাঁলকাতা-৭০০০০৬ হইতে মাত । 


সূচীপত্র 


১ম খণ্ড (ভারতীয় চিত্রকল। ) 


শিক্ষা ও শিল্পাশক্ষা 
শিল্পাশক্ষার সমস্যা 


চার ও কারু শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য **" 


চিন্নশিজ্পের রসানুভাতি 
চন্নাশজ্পের উপাদানসমূহ 
শিশুশিজ্প ও ফ্রি এক্সপ্রেশন 
িশশিজ্পের বৈশিষ্ট্য 
শিশু বয়সের [তিনটি স্তর 


শিল্প শিক্ষকের যোগ্য তাবলা বা গুণাবলা ... 


শিল্প শিক্ষকের কার্ধাবলী 
শিপ ও কর্মাশক্ষা 

শিক্ষাক্ষেত্রে শিহ্পবিদ্যার প্রয়োগ 
পাঠটাকা প্রপ্তুতকরণ প্রণালা 
ভারতায় চিত্রকলা সমূহ 
প্রাচীন বাংলার শিল্পীগোষ্ঠী 
ভারতাঁয় ভাস্ক্যীশ্প 


প্‌জ্ঠা 


১১ 
১৫ 
২০ 
৩১ 
৩৪ 
৩৭ 
৪৩ 
৪৬ 
৪৯ 
৬৪ 
৬৭ 
৮৮ 
১০৬ 


১২৭, 


২য় খণ্ড (পাশ্চাত্য চিন্রকল। ) 


ইউরোপের নবজাগরণ ও তিন দিকপাল 
বাস্তববাদ 

প্রাতচ্ছায়াবাদ 

উত্তর গ্রাতচ্ছায়াবাদ ও তিন দিকপাল 
গ্রন্থপপ্ী 

শৃদ্ধিপ 


১১ 
১৪ 
১৫ 
৩৩ 
৩৫ 


শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা 


প্রায় চল্লিশ হাজার থেকে দশহাজার থম্টপূর্ব আগে প:থিবীর 'বাভিন্ন 
অঞ্লে প্রাগোতহাসপিক যুগের মানহষেরা বাস করত । পাহাড়ের গৃহা ছিল 
তাদের বাসম্থান ॥। শিকার ছল তাদের জশীবকা। সেই শিকার জীবনে না ছিল 
সুরঃ না ছিল কথা, না ছিল গান। মুখের ভাষা ফুঠে উঠবার বহু আগেই 
তারা রুপের ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছিল ॥ যার পারচয় আমরা পাই স্পেনের 
আলতামরা, ফ্রান্সের লাসকক্স এবং ভারতের 'বাভি্ন পাবত্য অগুলের 
গুহাগন্ীল থেকে | এগুলো যাঁদও তাৰের জীবনের সঙ্গে সম্পকর্যুন্ত ছিল তবৃও 
বলব এগুলো তাদের জীবন ঘানা প্রণালীর আতারন্ত কিছু ভাব সম্পদ । এখন 
প্রশ্ন হলো কিসের তাঁগদে তারা ছবি আঁকত ? রড বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
তাদের বেচে থাকতে হোত। শিকার ছিল তাদের জশীবকা । যেহেতু ষে 
কোন মহহতেই মৃত্যুর কবল গ্রাস এসে হাজর হয়ে যেতে পারে । সেই জন্য 
কতকগুলো মন্ত্র-তন্ত, তুক তাকের উপর তাদের বিশ্বাস জন্মে ছিল । তাদের 
মনে এমন একটা বিশ্বাস জন্মোছিল যে, শিকারে যাওয়ার আগে দীশ্দিত 
[শিকারের ছবিটি যাঁদ গৃহার দেওয়ালে সঠিক আনুপাতিকভাবে না এ*কে নিতে 
পারে, তাহলে সেই দিন তারা শিকার পাবে না। এই িশবাসের উপর নিভ“র 
করেই শিকারধ মানহষ,শিজ্পী মানুষে পারণত হয়। তারপর হাজার হাভার বছর 
কেটেছে । মানৃয আপন বদ্ধ বলে সভ্যতার চরম শিখরে ঠারোহণ করেছে। 
অসম্ভবকে সঃভব করে তুলেছে । শহর, নগর, বন্দর প্রাতষ্ঠা করেছে । জলে 
ছলে আকাশে তার অবাধ বিচরণ সম্ভব করে তুলেছে । এগুলো সম্ভব 
হয়েছে রূপ শিল্পের সঙ্গে কথা শিজ্পের আবিৎকারের ফলে। রূপে শিজ্প 
ও কথা শিকপ- এই দুইয়ে মিলে মানুষের সভ্যতা-সংস্কাতির ভাণ্ডার(টিকে 
পারপূর্ণ করে তুলেছে । এখন মানব প্রকীতিকে ভয় করে না, বরং মানুবই 
প্রকৃতির ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে । এখন শিজ্প জীবকার উপায়ের সঙ্গে 
সম্পক যুন্ত নয় । জীবন বিকাশের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্ক যৃন্ত॥। শিক্ষাবদরা 
স্বীকার করে [নিয়েছেন ষে, ব্যাস্ত ভাঁবষ্যত জীবনে যে পেশাই গ্রহণ করুক 
না কেন; শৈশবাবন্ছাক় 'ক্ছি? না কছু গানবাজনা, ছাব আকার চচা করা 
উচিত তা না হলে ব্যান্তর পারপতর্ণ বকাশ পম্ভব নয় । 

বেশ কয়েক শতাব্দী পূৃব্বে দাশণনক প্লেটো তাঁর প[1059:5 ০1 70০৪- 
11০, বই টিতে লিখোছলেন “46 81205986590) ৪1116.” কিন্তু উত্তাবিষ় ঘাট 
সম্পকে আমাদের সঠিক ধারণার অভাব বশতঃ আমরা ৮1৪0০'র চিন্তাধারাকে 


৬ 
শি. শি. স্ছা--১ 


ভুল বোঝাবাঝর চেষ্টা করে আসাঁছ। তখন শিক্ষা বলতে বোঝাতো দশ৩ 
17155 2২75 অথাঁধ 1২9201176, ড/:10108 8100 41101010800 এ পারদশশতা 
লাভ এবং শিজ্প ছিল একাঁট বিশেষ সম্প্রদায়ের বন্তগত শিক্ষা যার সঙ্গে 
শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ যে মৃহহতে শিক্ষা, বিজ্ঞান হিসেবে পারগাঁনত 
হোল তখন শিক্ষা আর 11190 [২7৪ এর গণ্ডশর মধ্যে আবদ্ধ থাকলো না। 
বরং দর্শনেন্দির, স্পর্শ নোন্দুয়, শ্রবনোন্দিয় প্রভাতি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তভুন্ত হয়ে 
উঠল । তার নাম দেওয়া হোল সৌন্দর্যশিক্ষা । শিক্ষাবদেরা নি্ঘধায় 
স্বাকার করে নিলেন যে সৌন্দর্য শিক্ষার মাধামেও শিক্ষার্থীর সংবেদন অন্ত- 
দ্বান্টি, কঙ্পনা, আবেগ, অনুভূতি, চিন্তাশান্তর উন্নয়ন ঘাঁটয়ে শিক্ষাকে এক 
অথস্ড ব্যান্তিত্বের আঁধকারণ করে গড়ে তোলা যায়। ফলে এতাঁদন ধরে শিক্ষা 
ও শিঞ্পের ষে ঘন্ ছিল তা অপসারিত হয়ে শিঙ্প ও শিক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ 
করা হোল “4১1 05 21) 65016551010) 9০9161096 15 2) 9510181190101) 0? 
0170 58076 79211” অথাঁধ শিক্ষা হোল নিয়ামক পদ্ধাত । 

এখন আমাদের কাছে পারহ্কার হওয়া উচিত শিজ্প বলতে সাঁঠক অথে কি 
বোঝায় ॥ সাধারণ কথায় আমরা মনে করি 4১16 £811215 বা 740590) এ 
যে সমস্ত দর্শনণয় বস্তু সাজানো থাকে সেগুলোই শিজেপর একমান্না নদর্শন । 
1কন্তু আক্ষারক অর্থে শিজ্প বস্তু বলতে শহধু 75980) এ সাজানো বস্তু 
গুলোকেই বোঝায় না। শিপ আমার্দের জীবনে জলমাটি হাওয়ার মত এক 
মহার্ঘ বস্তু ॥। রস সং্টিকারণ যে কোনও সষ্ট বস্তযুকেই আমরা শিঙ্প নামে 
অভাহত করতে পারি, তা সে ছাবও হতে পারে, ম:তও হতে পারেঃ কাব্যও 
হতে পারে, আবার সংগীতওহতে পারে। তাই শিজ্প যাঁরা সন্টিকরেন তাদেরকে 
রাঁসক হতে হয় । রাঁসক না হলে শিজ্পণ হওয়া যায়না । রসিক মানুষের 
হাতে একতাল কাদা দেওয়া হোল । কিছুটা কমিয়ে কছ?টা যোগ করে একটা 
আকার দিলেন, যে আকারটা পূব এ মাটিতে ছিল না। তিনি যে আকারটা 
সদ্টি করলেন সেটা প্ররহ্ষ কি স্ত্রীলোক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা 
মানুষের আকীত মনে হচ্ছে। এই আকারাটিই হোল [শঙ্প, আর যিনি আকার 
সূম্টি করলেন, তান হলেন 'শিজ্পী। আমাদের চারপাশে ছাঁড়য়ে থাকা ইট, 
কাঠ, পাথরের মধ্যে এই ধরণের অজন্ আকার; আকৃতি ছড়িয়ে রয়েছে । রসিক 
বা শ্রম্টার হাতে পড়লে এগ্যাল থেকে অজন্র শিজ্প সচ্ভার সৃষ্টি হতে 
পারে । 

শিজ্প কোনও সময় স্থির থাকে না। অতাঁতের শিজ্প বর্তমানকে প্রভাবিত 
করে। বর্তমানের শিজ্প ভাঁবষ্যতকে প্রভাবত করে । শিজ্প কখনও প্রত্যক্ষ, 
কখনও পরোক্ষ। কখনও মনর্ত হয়ে ওঠে, কখনও [বমহর্ততা লাভ করে । যখন 
“আমরা ছাত দিয়ে স্পর্শ করতে পার, চোখ দিয়ে দোথ, কান নিয়ে শুনি, 


ছি 


'তখন তা মূর্ত । যখন তা উপলব্ধিতে চলে আসে তখন তা বিমর্ত । চিত্র শিজ্প 
যেমন ভাস্কর্ষকে প্রভাঁবত করে । ভাঙ্কর্যও তেমনি চিন্নশিজ্পকে প্রভাবিত 
করে। 

শিপ আকারাশ্রত, সাহত্য শব্বাশ্রত। একাঁট ফুলের বর্ণনা দিতে হলে 
সাহাত্যককে অনেক চিন্তাভাবনা করে অনেক শব্দ চয়ন করে একাঁট নিখঃত 
বর্ণনা পেশ করতে হবে । কিন্তু শিজ্পশ কয়েকটি তুলির টানে ফুলের ঘনণভূত 
আবেগাঁট ফুটিয়ে তুলতে পারেন । এই ঘনগভুত আবেগ ও উদ্দীপনা সহঙ্জাত । 
আবেগ, উদ্দীপনা কারও মধ্যে তৈরখ করা যায় না। 

শি্প আবার হীন্দুয়জাত উদ্দপনাও বটে। চক্ষ;, কর্ণ, নাসকা, জিহবা, 
ত্বক-এই পণেোন্দ্রয় নিয়ে আমরা জগ্গত সংসারকে প্রত্যক্ষ কার । চক্ষুদ্বয়ের 
মাধ্যমে আমরা বর্ণময় জগতের সঙ্গে পারাচিত। কর্ণের মাধ্যমে শব্দ জগতের 
সঙ্গে পারাচত । না'সিকায় ঘ্রাণ, ত্বকে স্পর্শের অভিজ্ঞতা লাভ করি, জিহবায় 
স্বাদ গ্রহণ কাঁর। প্রাতিটি হীন্দ্য়র শিক্ষা স্বতন্ত্র হলেও, একে অন্যের সঙ্গে 
অঙ্জাঙ্গী ভাবে জড়িত ॥ যেমন 79951) ০1805 এ সঙ্গে জাঁড়ত, 70809 
70121 র সঙ্গে সম্পকযুক্ত । রুপককজ্পে তৃপ্ত হয় সংবেদন (9979801010) 
যার জন্যে দর্শনোন্দিয় ও স্পশশনোন্দুয় শিক্ষার প্রয়োজন । সঙ্গীতে 
অন্তদ্ট (1001107), যার জন্যে প্রয়োজন শ্রবনোন্দ্রি় শিক্ষার । নাটকে 
অনুভূতি ও আবেগ (56611108) বং কার্‌ শিজ্পে চিন্তাশান্তর উন্নয়ন ঘটে 
(71711110178) 1 

যেহেতু শিজ্প আকারাশ্রত, সেইজন্য যারাই আকার নিয়ে কাজ কারবার 
করেন তাদেরকেই আমরা শিজ্পী বলে আভাহত করতে পার । এই প্রসঙ্গে 
বলা যেতে পারে । যারা খেলার টিম তৈরণ করছে, যারা রাজনৈতিক দল গঠন 
করছে, যারা ছবি, মূর্তি ?নমা্ণ করছে, এমনাক যারা ঘর-বাড়ণ, আলবাবপন্, 
জামা কাপড়, জুতো তৈরী করছে-__এরা প্রত্যেকেই শিজ্পী। কারণ এরা 
প্রত্যেকেই আকার জাত উঁদ্দপনার সঙ্গে যুন্ত । কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় । এরা 
[কি সকলে একজাতের 'শিজ্পী ?৩ এই প্রশ্নের উত্তর খধজতে হোলে এ প্রসঙ্গে 
দার্শীনকদের মতামত নেওয়া দরকার । দাশশনক “ক্রোচে' এ ব্যাপারে যে মতামত 
প্রকাশ করেছেন তা প্রানধান যোগ্য । তিনি বলেছেন */05 9067006৪৮27 
2650116110 0185510080101)5 01 210 15 805010) 21] [199 10019 099111) 
101) 09199919098.010105 2100 55516115 01 2170 ০010 ০০ 10101170 ড710170] 
80৩ 1,055 ড1)805৬61.১) ক্রোচের উপরিউন্ত মতবাদ থেকে জানা যায় ষে 
শিজ্পের মধ্যে কোনও শ্রেণণ 'বিভান্তকরণ একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয় । কিচ্ছু 
কোচের উপারিউন্ত মতবাদকে দূরে সাঁরয়ে রেখে বাদ শিজ্পের জাতিলক্ষণ 
বা প্রজাতিলক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা কার তাহলে দেখা যাবে যে একাঁটর 


৩ 


লক্ষা রয়েছে নিমাণ দক্ষতার উপর আর একটির লক্ষ্য রয়েছে উপভোগ্য 
রচনার উপর | 

বস্তুত প্রাগোতহাসিক যূগ থেকে মানুষ যা কিছ? সান্টি করেছে সবই 
প্রয়োজনমূলক সৃষ্ট । এই প্রয়োজনমূলক স্ঠন্টকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ 
করে দলে আলোচনার স্মাবধা হবে। (১) বিশহ্ধ জ্ঞানের জন্য কর্ম” 
(২) অভ্যাপজনিত কম“। ' এই অভ্যাসজনিত কমের একটি হোল চারহ। 
অপর হোল কার । পুরাণে বলা হয়েছে কি ন্‌ কার অর্থ কমণ্দক্ষ | 
ইংরেজীতে যাকে বলে 10580 1 অথ যে করে সেই কারু । আমরা 
িজ্পকে সংকুচিত অর্থে ব্যবহার কাঁর বলে শ্রেণী 'বিভান্তকরণের আশ্রয় 
নই । ব্যাপক অথে সব শিজ্পই কারৃশিল্প। তাহলে এইভাবে পার্থক্য 
নর্ণয় করা যেতে পারে বে, যে কারযাীশল্পে চারহত্বের মানা বেশী তাকে আমরা 
বলব চারীশঙ্প আর যে কারহকর্মে কারত্বের মান্না বেশী তাকে বলব 
কারশিজ্প । এখন প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের প্রশন এসে যায় । আমরা দৈনন্দিন 
জীবনে নানা (জানষের প্রয়োঞ্জন অনুভব করি । বই, খাতা, পেনসিল, চেয়ার 
টোবল ইত্যাঁদ । কিন্তু সব বস্তু সব বস্তুর প্রয়োজন মেটাতে পারে না। 
যেমন বইপন্র, টোবল চেয়ারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। আবার চেয়ার 
টোবিল, তৈজস পণ্ের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এখন দেখতে হবে কোন 
বস্তু কি ধরনের প্রয়োজন মেটায়? একটা হোল প্রয়োজনের প্রয়োজন আর 
একটা হোল অপ্রয়োজনের প্রয়োজন; যেমন গানের জন্য গান, ছাঁবর জন্য ছাবি। 
কোনও বস্তু প্রয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যন্ত কোনওটা আবার প্রয়োজনের 
সঙ্গে পরোক্ষভাবে বতুস্ত ॥ এখন দেখা দরকার কোন বস্তু কিধরণের উপযোগিতার 
সৃষ্ট করে? যখন কোনও বস্তুর উপযোগমূল্য ছাপিয়ে উপভোগমূল্য বড় 
হয়ে উঠে তখন সেটাকে আমরা চার শিজ্প বলতে পার । আর যখন কোনও 
বস্তুর উপভোগমূল্য ছাঁপয়ে উপযোগমূল্য বড় হয়ে ওঠে ভখন সেটাকে কার 
িজ্প বলতে পার । একটা অধিমানপিক উপযোগিতা স:ষ্টিকারী বস্তু, 
আর একটা ব্যবহারিক উপযোগিতা সান্টকারী বস্তু। আধুনিক যুগে 
কলার সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে মোটামুটিভাবে কাব্য, সংগীত, চিন্তকলা ও 
ভাম্কর্যকে চারহীশঙ্প নামে আভাহত করতে পারি । চ্ছাপত্যকে চার বা কারু 
কোনওটাতেই ফেলা যায় না। এর এক পা চারকলার গণ্ডীঁতে অপর পা 
কারুকলার গণ্ডীতে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে “তাজমহল” । 
£তাজমহল' একট স্থাপত্য | সম্রাট শাহজাহান তর প্রিয়তমা মাহষণ মমতাজের 
স্মতিকে অক্ষয় অমর করে রাখার জন্য যমুনাতারে এই স্মাত-সৌধাট নিমণি 
করে পৃধিবীর মানংষের কাছে অমর হয়ে আছেন । তাজমহলকে যখন নিছক 
কবর হিসেবে দোঁখ তখন তাকে কারুকলার গণ্ডণভুন্ত মনে করতে কোনও ছিধা- 


বোধ কারি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন গলা মিলিয়ে বাল-_ 

হে সগ্রাট কাব |! এই তব হাদয়ের ছাব। 

এই তব নবমেঘদ্ত, অপ্‌ব+, অন্ভূত। 

ছন্দে-গানে উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে- 

যেথা তব প্রিয়া, রয়েছে মিশিয়া । 

তখন তাজমহলকে আর কারহীশজ্প বলা কোনও মতেই সঙ্গত নয়। তখন 

“তাজমহল” আমাদের কাছে চারহশিঞ্প। তাই 'তাজমহল' একাঁদিকে চার? অপর 
কে কার? 


শিল্পশিক্ষার সমন 


আধ্নক মানুষের জীবন, সমস্যা জজীরত। প্রতিটি মুহতেই 
আমাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যখনই কোনও বস্তু প্রয়োজন 
পূরণে বাথ হয় তখনই সৃষ্টি হয় এক একাঁট সমস্যা । এই সমস্যার মধো 
দিয়েই আমরা প্রগতির পথে এগিয়ে চলোছি। 

দেই প্রাগোতিহাসিক যুগ থেকে আজ পণ মানুষ যা কিছ সৃষ্টি 
করেছে সবই কোনও না কোনও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পকর্যান্ত । এই উদ্দেশ্যের 
জন্যই সাঁন্ট হচ্ছে সমস্যা । অথণনীতাভীত্তক সমাজে যা একান্ত অপারহাষ*। 
1ঢাকৎসা বিদ্যার লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যের উন্নতি । স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চাই সুষম 
খাদ্য । সুষম খাদ্য নিভ“র করে সুষ্ঠ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর | সংভ্ঠ 
উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নিভ“র করে অর্থনৈৌতিককাঠামোর উপর। অথ“নধাঁতিকে 
চাঙ্গা করে তুলতে হলে চাই শোষণহাীন সমাজ । শোষণহণীণ সমাজ গড়ে তুলতে 
চাই সমাজ সচেতনতা । এই সচেতনতা আসে প্রকৃত শিক্ষা থেকে । শিক্ষা হচ্ছে 
জশবন [বিকাশের উপায়, জশবন বিকাশের অন্যতম হাতিয়ার । শিজ্প শিক্ষাও 
অন্যান্য 'বিষয় শিক্ষার ন্যায় জীবন বিকাশের অন্যতম সত“) এই তত্বের 
উপর নভ'র করেই অগপ্রয়োজনের প্রয়োজনতত্ব গড়ে উঠেছে । অগ্রয়োজনের 
প্রয়োজনত্ত্বাট আমাদের দেশনয় শ্লোগান নয় । এ তত্বটি আমরা ধার করোছ 
পশ্চিমের রেনেসাঁ থেকে । কারণ একসময় পশ্চিমের রেণেসাই ছিল আমাদের 
সভ্যতা সংস্কাতর পরাকাচ্ঠা । আমাদের দেশের 'শিজ্প৭, সাহাত্যকরা পাশ্চমের 
রেনেসাঁর দিকে তাকিয়ে, এই তত্বকে দু প্রীতীষ্যত করতে চেয়োছিলেন, এখনও 
চাইছেন ! যার জন্য আমরাও প্লোগান তুলেছি “শিল্পের জন্য শিজ্প ।% 

স্বাধীনতার পূব্বে আমরা পশ্চিমের পরিপ্রোক্ষিতে যেমন শিপ, লাহত্যকে 
[বচার করতাম । এখনও সেই অনুকরণ প্রবনতাকে আমার মন থেকে মুছে 
ফেলতে পাঁরান। এখনও আমরা কোনও সাহাত্যককে বাল বাংলার 
সকট', কাউকে বলি বাংলার «বাইরণ', কাউকে বলি বাংলার গেলা । 
আবার কাউকে বাল ভারতের শলওনাদ্দে' ৷ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের 
কাছে পরম পুজনীয়, ফুগাবতার মহাপুরুষ, কিন্তু তিনিও সারা পাথবী 
পাঁরভ্রমণ করে এসে আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের শিজ্প ঞীতহ্যকে 
অস্বীকার করে, তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বইটিতে লিখেছেন “ওদের মত চিত্র ও 
ভাস্কযাবদ্যা আয়ত্ব করতে এখনও আমাদের ঢের দেরণি। ও দুটো কাজে আমরা 
এখনও অপু” ॥ কেন যে তানি একথা লখোছিলেন তা আমাদের কাছে আজও 


ঙ 


অজ্ঞাত ॥ তাঁর মত ব্যান্তত্ববাণ মহাপরুষের পক্ষে এই উান্ত কোনও মতেই 
শোভনায় নর ॥ মনে হয অজস্তা গুহা চিন্রের কথা স্বামণীজণর অগোচরে ছিল । 
কেননা স্বামীজর মত্যুরকয়েক বছরপর অজন্তা চিত্রের অন্যালাপ প্রকাশিত হয় । 
উনিশ শতকের দিকে আমাদের দেশে যে শিক্ষা বিস্তার ঘটোছল তার পুরোটাই 
পশ্চিম আদলে । স্বাধীনতার পরবন্ত যুগেও তার কোনও পারবর্তন হয়নি ৷ 
ওপাঁনবেশিক ইংরেজ সবকার প্রজাদের শিক্ষার বহুমুখী ধারার রসাস্বাদন 
থেকে বহয়াদন বণ্সিত রেখেছেন । তাঁরা ভারতবাসপ্রর মানাসক বিকাশ বা জ্ঞান 
বিস্তারের প্রতি বিন্দুমান্ত নজর দেনান । নজেের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের 
নামত্ত ভারতবাসীকে আঁফসকমণ বা করণিকে পাঁরণত হওয়ার শিক্ষায় বিশেষ 
আগ্রহ প্রীকাশ করোছিলেন। সেই সময় যে “2১6 5০০০1”গদলে আমাদের দেশে 
গড়ে উঠেছিল তার পাঠ্যসূচীগত কোনও পাঁরবঙ্জ'ন বা পাঁরবর্তন করার তো 
চেষ্টাই করেনান বরং সমৃলে তা বিনষ্ট করেছেন। অথচ একই সময়ে 18:)8191)0- 
এর 4২০৪1 0011959 914,5,এ তাঁরা আধুনিক মতে শিক্ষিত শিজ্পা সম্প্রধার 
গড়ে তোলার প্রাতি বিশেষ নর 'দিয়োছলেন, যেখানে ভারতবাসীদের ভার্ত'র 
ব্যাপার নানা ধরনের 'বাধানষেধ আরোপ করা হয়োছল, আর আমাদের 
দেশের শজ্পণদের নকল নবঈীস করে বা কারগর-শিজ্পণী গড়ে তুলতে প্রয়াসী 
হয়োছলেন । এই বমাতৃসুূলভ মনোভাবের জনা তখনও কোনও প্রতিবাদ করা 
হয়নি । বতমানেও, না সরকারী তরফ থেকে কোনও চেষ্টা করা হয়েছে, না 
[শ্জ্পণ সম্প্রদায় সোচ্চার হয়েছেন। ভারতবষে'র মত একটাস্বাধশীন দেশের পক্ষে 
এত ধড় গ্রানিকর বা লঙ্জাকর নজীরটা আর নেই বললেই হয় । আমাদের দেশের 
[শিজ্পশিক্ষা সেই প্রাক-স্বাধীনতা যুগে যা ছিল, আজ পর্যন্ত তার কোনও 
পারবর্তন হয়ান। এখানে শিজ্পী, শিজ্পশিক্ষা লাভের পর এক দক্ষ কারিগর 
ছাড়া আর কিছ: নন। শিশজ্প যে জীবন [বিকাশের উপায়, জীবন বিকাশের 
একমান হাতিয়ার তা কেই স্বীকার করেন না। আমাদের দেশে প্রশাপানক 
স্তরে যারা আছেন, যারা 'শিক্ষান্গীতি, 'শিক্ষাসূচী নিদ্ধারণ করেন তাঁরাও এই 
ধারণাই পোষণ করে থাকেন। তাঁদের মতে 'বিদ্র্যালয় স্তরে শিল্পাঁশক্ষা বিষয়াটকে 
রাখার কোনও যদীন্ত নেই । ওটা নামমান্ন কয়েকাঁট প্রাতজ্ঠানের ব্যাপার, কিছ 
সংখ্যক শিজপ যশোপ্রাথখ বান্তজীবি মানুষের শিক্ষণার বিষয় । লুতরাং যে 
[বষয় শিক্ষাথদের বৃহত্তর জীবনকে আদৌ স্পর্শ করে না, তা শিক্ষাঙ্ষেতে 
পাঠ্য বিষয় করে রাখা য্ান্তহখন । সেইজন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যামক স্তরে 
শিজ্পাঁশক্ষাকে রঘ করা হয়েছে । তার পাঁরবর্তে “কর্ম শিক্ষাকে' (৬1০ 
1৫0০8€190) আবশ্যিক পাঠ্যরপে স্বাঁকৃতি দেওয়া হয়েছে। এজন্য অবশ্য 
না প্রশাসানক স্তর, না শিজ্পী সম্প্রদায়, কোনও তরফ থেকেই কোনও প্রাতবাদ 
ওঠেনি। 


প্রশাসাঁনক অবহেলার সাথে সাথে রয়েছে সামাজিক ধ্যান-ধারণা । আমাদের 
দেশের আঁভভাবক সম্প্রদায় শিশৃদের শিঞ্প স্পৃহাকে অনুকুল দৃষ্টিতে দেখেন 
না। শিজ্প যে শিক্ষার 'ভান্তিভীম এটি আজও আমাদের দেশে অবারিত নয়, 
অথচ বিদেশে এট একট প্রচাঁলত প্রথা হয়ে দাঁড়য়েছে। তাছাড়া কি সমাজ 
জীবন, কি কর্মজীবন সবই অর্থভাবের ছাপ সুস্পষ্ট, শিপ রুচশ ও 
শালখনতা দেয়, প্রত্যক্ষভাবে অর্থ দেয় না। সেইজন্য আধকাংশ মাতা?পতা, 
শিষ্পাঁশক্ষক, যাদের এ ব্যাপারে উৎসাহ, উদ্দীপনা আছে অর্থাভাবে তারাও 
তাদের সঞ্তান-সম্জতদের শিজ্প চঁরতার্থতার থেকে বগিত রাখতে বাধা হন। 
একজন চিকিৎসা 'বিদ্যার ছাত্রকে পাঁচবছর পড়াশুনা করতে যে অর্থ, যে শ্রম 
বিনিয়োগ করতে হয়, একজন ঢ176 4১5 এর ছান্লকেও পুরো 0০08159 সমাপ্ত 
করতেও সেই পাঁরমান অর্থ, শ্রম বা তারও বেশী শ্রম 'বানয়োগ করতে হয় । 
অথচ একজন 'চাকংসক আমার্দের সমাজে যে আর্ক ও সামাজিক মযারদায 
ভাঁষত হন, একজন 4,015 সেই তুলনায় কোনও সুযোগই পান না। পরম্তু 
অবহেলা, নিন্দা ও গঞ্জনা তার জশবনে চির সাথণ হয়ে দাঁড়ায় । 

শিজ্প শিক্ষার প্রয়োজন নিছক দক্ষ শজ্পী হওয়ার জন্য নয়, শল্পাশিক্ষা 
এমনই এক জীবনমুখী ব্যাপার যা র্‌পজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, রুচ+, শালগনতা, এবং 
পষ-বেক্ষণ শান্ত বাধত করে । 

শুধ্‌ মান শিজ্পবাত্ত ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের গভণরে প্রবেশ করতে হলেও 
রূপজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, রহচীজ্ঞান, আভানিবেশ এবং পর্যবেক্ষণ শান্ত ও একাগ্রতা 
একান্তভাবে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর শিজ্পই হোল একমান্র বিষয় যার 
মাধ্যমে এই মানসিক গুণগ্ীল বিকশিত হয় এবং বিস্তার লাভ করে। 

অঞ্কন বদ্যার মাধ্যমে মানুষ রূপ সম্বষ্ধে অবাহত হয় । বস্তুর গঠন ও 
চারাঘিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সস্পজ্ট ধারণা পায়। শিজ্পের স'জন ক্ষমতার দ্বারা 
তার সৃজন ক্ষমতা বার্ধত হয় ও পাঁরপাশ্বিককে সুন্দর করে গড়ে তোলার 
ইচ্ছা জাগে। শিজ্প শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যে মনোযোগ আয়ত্ব করে সেই 
মনোযোগ তার সবশীবধ কাজকে র্‌পায়নের দিকে এগয়ে নিয়ে যায় । এছাড়া 
সববষয়ে জ্ঞানাজনের জন্য যে পর্ধবেক্ষণ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় সেই 
প্বেক্ষণ ক্ষমতা শিজ্প শিক্ষার মাধ্যমেই মানৃয লাভ করে থাকে যা মেধা ও 
গুভানকে বস্তুবা্ণ করে তোলে । 

শিজ্প শুধূমাঘ অপ্রয়োজনের প্রয়োজন নয় । যে কোনও 'বষয় পাঠে 
শিল্প অপাঁরহার্য । 'চাকৎসা জ্ঞানের ছান্রকে মানব দেহের অঙ্গ সংস্থান 
সম্বন্ধে নখংত জ্ঞান অর্জন করতে হয় ॥ আর এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে 
হলে তাকে অঞ্কনাবদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়। প্রকৌশলের 097217961108) 
ছাত্রকে যল্মপাতি বা স্থাপত্য নিম সংকান্ত যে সব নক্সা তৈরী করতে হয় 
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তা সম্পূর্ণরূপে অঞ্কন বিদ্যার উপর নিভ'রশণল ৷ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকেও 
অগ্কন 'বদ্যার দ্বারচ্ছ হতে হয় রূপজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, আঁভানবেশ ক্ষমতা 
বাদ্ধর জন্য । জশবনকে তন্ন তন্ন করে খংজে নেওয়ার জন্য সাহিত্যের 
ছান্রকেও অঞ্কনাবদ্যার দ্বারস্থ হতে হয় । এইভাবে দেখলে দেখা যাবে 
যে শিজ্পাঁশক্ষা নিছক কারগর তৈরী করে না। পণাঙ্গ মানুষ তৈরধ 
করতে সহায়তা করে । 'শিজ্পাশক্ষার ভেতর দিয়ে যে আঁজত সচেতনতা মানুষ 
লাভ করে তা যে কোনও বিষয় পাঠের অনৃপুরক নয়, পাঁরপুরক। সুতরাং 
শিশু বয়স থেকেই শিক্ষার্থীকে অও্কন 'বদ্যায় শিক্ষালাভের সুযোগ দিলে 
ভাঁবষ্যত জখবনে একা ব্যান্তত্ব সম্পন্ন মানুষ তৈরখ করা যায়। 

আমরা তিনভাবে শিখি । শুনে শখ, দেখে শাখ, করে শাখ। শিক্ষার 
এই িতনাঁটি পদ্ধাড অনুসৃত হলে শিক্ষার্থ' গভনর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম 
হয়। কিন্তু দুভাঁগ্যের বিষয় আমাদের দেশে কেবলমাত্র একি পদ্ধাতই 
অনুসৃত হয়ে থকে । তা হোল শুনে শেখা । দেখে বা করে শেখার কোনও 
ব্যবস্থা আমাদের দেশে না থাকার ফলে সারাবছর ধরে কেবল নোটপন্ত মুখস্ত 
করে কে কত নম্বর আয়ত্ব করতে পেরেছে সেটাই হোল জ্ঞান অজনের একমান্ন 
মাপকাঠি ॥। কিন্তু বিদেশের শিক্ষাব্যবদ্থায় দেখে ও করে শেখার উপর বেশণ 
গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে । সেই জন্য বিদেশের শিক্ষাপদ্ধাত অনেক বেশী 
প্রাঞ্জল এবং অনেক বেশী সরস। 

উাঁনশ শতকের শেষের দিকে শিজ্পগুর অবনীন্দ্রনাথ যখন শাঁন্তীনকেতনে 
আসেন । তখন তাঁর শিষ্যবর্গ বহু মূল্যবান ছাঁব মতি এবং অন্যান্য হাতের 
কাজ উপটৌকন দিয়ে বিশেষ ভাবে সম্বপ্ধনা জানান । তিনি তাঁদের সেই 
উপহারগ্াীল গ্রহণ না করে বলোছলেন যে “আমি বত দিন এখানে থাকব 
প্রতাঁ্দন যাঁদ তোমরা একাঁট করে নতুন নতুন খেলনা আমাকে উপহার দাও 
আম সব থেকে খশ হব ॥ কারণ আমাদের দেশে খেলনার অভাবে শিশুরা 
খেলতে পায় না। বিদেশে নিত্য নূতন খেলনা আবিছুকার হয়, তাই ওদের 
দেশের ছেলেমেয়েরা খেলনার অভাব বোধ করে না। খেলতে খেলতে 
শিশুদের রচীবোধ জাগ্রত হবে । খেলতে খেলতে তাদের মন শিজ্পখত হয়ে 
উঠবে, নতুন নতুন সম্টির পথে এগিয়ে যাবে” ॥ তাঁর সেই আবদার তাঁর 
শিষ্যবর্গ রাখতে পেরোছিলেন না জানা যায় ন। তবে তান শিল্পকে কিছ 
সংখ্যক ধন? সম্প্রদায়ের অদ্রালকার দেওয়ালসজ্জা রূপে ব্যবহার করার কথা 
না ভেবে শিশদের হাতের কাছে পেছে দিতে চেয়েছিলেন । শোনা যায় 
শিজ্পগুরু যতান শাম্তনিকেতনে ছিলেন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতিদিন 
একাঁট করে নতুন নতুন খেলনা ফিনে অথবা তৈরী করে শান্তানকেতনের 
শিশু শিক্ষা্থথদের উপহার দিতেন । উত্তরকালে অবশ্য সেই শিশহদের 


৪ 


অনেকেই তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের শিজ্প নৈপুণোর পরিচয় রেখে 
গেছেন। 

অতএব সবাক বিচার াববেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে শিপ শুধমান্র 
কাঁরগর তৈরী করে না। শিজ্প শুধূমান্্ অপ্রয়োজনের প্রয়োজন নয়। 
প্রয়োজনের প্রয়োজন, শিজ্প জীবন [িকাশের উপায়, জশবন [াকাশের একার 


শর্ত । [শজপ, শিক্ষার [ভাত্তভুগি সুতরাং শিজ্পকে, শিক্ষার_সঙ্গে একাসনে স্থান 
দেওয়া উচিত। 


১০ 


চারু ও কারু শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেগ্ঠ 


1বদ্যালয়ে শিক্ষার্থ'রা আসে বিভিম্ন বিষয় পঠন পাঠনের উদ্দেশ । 
প্রতিটি বিষয় পাঠের স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে । একক উদ্দেশ্য থেকে 
সামাগ্রক উদ্দেশ্য সফল হলে শিক্ষার্থীরা অথণ্ড জ্ঞানের অধিকারণ হয়। 
শিক্ষাথখকে অংক শেখানোর উদ্দেশ্য শুধৃমান্র তাকে ভবিষ্যত জীবনে হিসাব 
করে গড়ে তোলা নয় । বরং তার মানাসক বিকাশ সম্ভব করে বনদ্ধিসত্তার 
স্ফুরণ ঘাঁটয়ে যাতে সে বিমূর্ত চিন্তায় পারদ্শশতা লাভ করে সেটাই হোল 
অংক শেখানোর একমান্ন উদ্দেশ্য । আবার ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য নিছক 
এীতহাঁসক করে গড়ে তোলা নয়, কতকগহলো রাজাবাদশার নাম মৃথস্ত না 
করে সেই সময়কার মানুষের চরন্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কোন ঘটনার 
পারপ্রোক্ষতে কোন ঘটনার অবতারণা । সেই সময়কার এ্রাতহাসক পটভূমি, 
রাজনৈতিক অবন্থা, ধর্ম সংগত, িজ্পকলা প্রভাত বিষয়ে গভখর ভ্ঞান লাভ 
করা ইত্যাঁ । ঠিক তেমনি চারু ও কারু শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে 
দক্ষশিজ্পী বা ধ্ারগর করে গড়ে তোলা নয় বরং তার সংপ্ত শিজ্পসত্বাকে 
জাগিয়ে তুলে তার সবঙ্গিগন 'বিকাশাঁটকে সম্ভব করে তোলা । শিষ্প শিক্ষার' 
উদ্দেশ্যকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে । (১) প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য 
এবং (২) পরোক্ষ উদ্দেশ্য । শিক্ষাথকে হাতে কলমে কাজ করিয়ে তার 
দহক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সামাজিক 'দিকগনীলর বিকাশসাধন সম্ভব করে 
তোলাই হোল শিষ্প শিক্ষার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য । অপর পক্ষে পরোক্ষ উদ্দেশ্য 
হোল--শিক্ষার্থকে স্বাধীনতা দিয়ে তার মধ্যে স্বতঃস্ফৃত আনন্দের স্ফৃ্ণ 
ঘিয়ে একটি সুস্থ স্বাভাবিক মনের আধকারী করে গড়ে তোলা । 

[শজ্প শিক্ষার লক্ষ্য একটাই, তা হোল চরম লক্ষ্য । সামান্য স:ষ্টর 
অসামান্য আনন্দলাভ । 

এখন দেখা যাক। শিজ্প শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থধ'র সবঙ্গীণ 'বিকাশটি 
1কভাবে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে £- 


১. বৌদ্ধিক বিকাশ (101511590891 £0৬/0) £ 


বোচিঘে ।ভরা এই 'বশ্বপ্রকাত। রুপ, রস, গন্ধ, স্পশ্ বর্ণ প্রাতি 
মুূহ্‌তে আমাদের মনে শিহরণ জাগায় । কিন্তু সব রুপ, গব রস, সব রং 
আমাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। যেগুলো আমাদের মনকে গভশখরভাবে 
ঙ্গপর্শ কমে যায়, সেগহলোকে'আমরা বালি সুন্দর । শিশুর জ্ঞান হবার সঙ্গে 


১৯ 


সঙ্গেই অবাক বিস্ময়ে এই প্রকীতির দিকে তাকিয়ে থাকে । সে যখন কোনও 
রঙধন ফুল বা প্রজাপতি দেখে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে । তার মন 
বলে ওঠে সংম্দর। এই সঞ্দর বলার সঙ্গে সঙ্গে শুধুমান্ত তার চোখ দুটো 
সারুয়তা লাভ করে না বরং চোখের পিছনে তার মনাটও সায় হয়ে ওঠে। 
একে বলা যেতে পারে “শশুর সৌন্দয”* বোধ । কিন্তু শিশু শুধু সংন্দর 
বলেই খাস্ত থাকে না। তার মন চায় এরকম একটি ফুল বা প্রজাপাঁত, রং-এ 
রেখায়, পটের উপর ফুটিয়ে তুলতে ॥ একে বলা হয় “শশুর শিপ সাধ”, । 
1কন্তু শিশুর এই চাওয়া সহজে সম্ভব হয় না। এর জন্য তাকে কতকগীল 
মানাসক অনুশীলনের মধো দিয়ে আতক্রম করতে হয়। প্রথমে 'বিষয়াঁট বা 
বম্তুঁট একি ছন্দোবদ্ধ রূপে ধরতে হলে তাকে দেখার অভ্যাস তৈরী করতে 
হয়, যাকে বলা যেতে পারে পর্যবেক্ষণ শান্তর চচ (00501526101) । এই দেখা 
শুধু মানত চোখের দেখা নয় । এতে মন ও বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। বস্তুটির 
সঠিক রৃপ, বর্ণ» ছন্দ মনে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় স্মৃতশান্তর চচ 
(197015)। কিন্তু শিশু যা দেখে তাই আঁকে নাঃ যা আছে বলে জানে 
তাই কঙ্পনার রং-এ রাঙ্গয়ে প্রকাশ করে। তখন এসে পড়ে কজপনা শান্ত 
(17795190100) 1 সমস্ত বিষয়াট পন্খানৃপংঞ্খভাবে সম্পন্ন করতে, শিশুকে 
একাগ্রতার (০০০60090107) অভ্যাস করতে হয়। পরে পাঁরমিতবোধ 
[.0£19 বা যান্তবোধ শিশুকে পারচালত করে আসল বস্তুটি পটের উপর 
ফুটিয়ে তুলতে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে সৌন্দ্যবোধ, যে সৃজন স্পৃহাকে 
জাগারত করে শিশুর বৌদ্ধিক কাশি সম্ভব করে তোলে, তা কতকগখল 
মানাসক গুণের অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। 


২, টৈছিক বিকাশ (551081 60৮11) 


শিশু শিক্ষার্থী যখন বিদ্যালয়ে যার তথন প্রথমাবস্ছায় বিভিন্ন বিষয় 
সম্বন্ধে তার অস্পন্ট ধারণা জন্মে । ক্রমশ 'বাভন্ন বিষয় পঠনপাঠন ও মেলা- 
মেশার ভেতর 'দিয়ে সে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারণ হয়। বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
বষর পঠনপাঠনের 'নামত্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা থাকেন। 
শিক্ষক পড়ান, শিক্ষার্থীরা কানে শংনে যায়। এখানে শিক্ষক বস্তা এবং 
শিক্ষাথখ নীরব শ্রোতা মান্ত। কিন্তু চারু এবং কারহাঁশজ্পের ব্যতিক্রম 
এখানেই । শুধু মা চোখ দুটো আর হাতদৃটো ছাঁব আঁকে না। বরং নানা 
ধরণের চার ও কার? শিজ্প যেমন কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, ভাস্কের কাজ, 
বাগান পরিচচ প্রভৃতি অনশীলনের মাধামে শিক্ষার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
যথাষথ ব্যবহার সংঘটিত হয়। এবং শিক্ষাথ৭ দোহক নিপুনতা অঙ্জনে 
সক্ষমতা লাভ করে। | 


১ 


৩. নৈতিক বিকাশ (40191 £০11). 


শিশু যখন প্রথম মাতৃগরভভ' থেকে ভূপুচ্ঠে অবতরণ করে তখন সে থাকে 
আত্মকোন্দিক, তারপর বাঁহ্মুখী চিন্তাধারা তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে 
পারীচত করে। মার প্রথম চুদ্বনে শিশু ভালবাসতে শেখে এই ভালবাসাই 
তার সারাজ্ৰীবনকে প্রভাবত করে । “খারাপ” ও "ভাল? সম্বন্ধে বোধ জাগায়। 

[শশু যখন কোনও শিজ্পকাজে অগ্রসর হয় তখন তাকে নানা সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয় । সে আপন বধাদ্ধবলে সব সমস্যার সমাধান করে, পাঁরচিত 
পারপাঞ্বিক দিক থেকে সে তার শিজ্প কমের রসদ সংগ্রহ করে, কাজটি সম্পন্ন 
বরে এবং পাঁরশেষে নিজেই নিজের কাজের সমালোচক হয়ে ওঠে ॥। অনুসন্ধান 
ও নিরপক্ষার মধ্য দিয়ে তার কাজ অব্যাহত গাঁতিতে এগিয়ে যায় । বিপরণত- 
মুখী অভিজ্ঞতার দ্বারা গাঁঠত ব্যন্তিসত্বা, তার ব্যান্তত্বের মধ্যে সংবেন (৪9705%- 
(100), কজপনা (10881021017), অন্তদ-থ্টি (11000102) ও আবেগ, অনুভূতির 
(79০1106) বাহঃপ্রকাশ ঘটে । ব্যান্তসত্বার সঙ্গে সামাজিকসত্বার মিলনে ষে 
পূর্ণ ব্যান্তত্বের অধিকারী হয়। ক্রমাগত শিজ্পকর্স গ্রহণ ও অনহশশলনের 
মাধ্যমে তার মধ্যে এক ধরণের আত্মীব*বাস ও স্বনিভরতা জেগে ওঠে । এই 
আত্মাব*বাস ও স্বাঁনভ“রতা তার নোতিক চারন্রকে দঢুতর করে তোলে । 


৪. সামাজিক বিকাশ (9০9০1211০11) £ 


শিশু যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন পারপণ“ভাবে সামাজিক দিকটির সাথে 
তার পারিচয় ঘটে । শিক্ষা যাঁদ হয় সামাজিকতার বিকাশ তাহলে বিদ্যালয়কে 
বলা যেতে পারে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান । শিশু শিক্ষা যখন খেলা- 
ধূলা বা কোনও সথম্ঃমূলক কাজে অগ্রপর হয় তখন তার মধ্যে পরস্পর 
[বিরোধী দুটি মনোভাব জেগে ওঠে । একটি প্রাতযোগিতামূলক মনোভাব 
অপরটি সহযোগিতামূলক মনোভাব | প্রতিটি শিশুই নিজের কাজে প্রশংসা 
চায়, প্রশংসা না পেলে সে মনোক্ষু্ হয়। স্বাকাত পূর্ণমান্ত্রায় না পেলে 
তার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব জেগে ওঠে । তখন যে সহশিক্ষার্শদের 
কাজ অনুকরণ করতে চায় । শিক্ষক ও পিতামাতার লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে 
প্রাতযোগিতামুঙ্জক মনোভাব সহযোগিতামৃূলক মন্োভাবে পর্ধবাঁসত করে 
শিক্ষার্থী সুষ্টির কাজে অগ্রসর হয়। প্রতিযোগিতামংলক মনোভাব যে 
একেবারেই থাববে না. তানয়। প্রাতযোগিতামূলক মনোভাব না থাকলে 
কেউই জশবন যুদ্ধে জয় হতে পারে না। বন্কু সর্বদা প্রাতযোগিতামলক 
মনোভাব শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রংদ্ধ করে। নতুন নতুন সংঘ্টির 
পথে সে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে যেতে পারে না॥। এটাই শিশু শিজ্পের 
সামাঁজকতার একট বিশেষ দিক। 


৯2 


আজ যে স্কুলের ছান্, আগামী কাল সেই সমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য । 
সুতরাং শিক্ষা যে সমাজে লালিত পালিত, সেই সমাজের প্রাত তার একটা 
কর্তব্য থেকে যায় ৷ এ প্রসঙ্গে শিজ্পাচার্ নম্দলাল বোসের উীন্তটি প্রাণধান 
যোগ্য । তান আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন “াশজ্পণ শুধুমাত্র একজন চাকুরে 
নয়। সমাজকে শিজ্পসচেতন করে তোলা তার কতণব্য ৷ সমাজে সুনগাঁত 
আছে, দুনশাত আছে । সবাঁকছহর উদ্রধধে থেকে শিজ্পকে তার কাজ করে যেতে 
হবে। যাঁদ কোনও সাহাযষ্যের হাত এগিয়ে নাও আসে, তবুও তার পিছিয়ে 
পড়া চলবে না। উপকরণের জন্য তার চিন্তার প্রয়োজন নেই । পাঁরবেশ সে 
নিজেই তৈরখ করে নেবে । সময় এবং সমাজ সব কিছ? তার হাতের কাছে 
পেখছে দেবে ।” কারণ আমরা জান মানুষের মুখের ভাষা ফুটে উঠবার বহু 
আগেই ভাব প্রকাশের জন্য সে গুহার দেওয়ালে আঁচড় কেটেছে । কখনও বা 
ই*ট, কাঠ, পাথর দিয়ে তৈরণ করেছে মাঁঞ্দর, মসাঁজদ, ইমারত, অজন্ত্র মূর্তি । 
কখনও বা ভাব প্রকাশের জন্য হাতে তুলে নিয়েছে রং, তুলি, ক্যানভাস, কাগজ 
কলম ইত্যাদি । 


১৪ 


চিত্রশিল্পের রসানুভূতি 


কোনও দেশের শিজ্পের আবেদন, কোনও দেশ কালের সমীঁত গণ্ডণর মধ্যে 
আবদ্ধ নয়। সেইজন্য এক দেশের শিজ্প আর একদেশের মানুষের কাছে সহজেই 
আদরণাীয় হয়ে ওঠে । যে কোনও দেশের শিজ্পের রসাবচার করতে হলে 
একট স্চীস্তত পদ্ধাতর মধো 'দিয়ে যেতে হয় যাকে ইংরেজীতে বলে 
/6801)9010 18091151706, কোন শিজ্প বস্তুর বিচার বা বিশ্লেষণের বিশেষ 
কোনও মাপকাঠি নেই । যে যেমন দেখে, যার কাছে যেমন আবেদন সংহ্টি 
হয়, সে সেইভাবে রস পায়, আনন্দ লাভ করে। তবে শিজ্প রসানুভাঁতি 
লাভের জন্য শিঙ্পাক? তার বৈশিষ্ট কি? ি ধরণের উপাদানে একটি 
ভিজ্পকমের সাম্ট হয়? শিজপণী তাঁব সূন্ট কমে উপাদানগ্লিকে কি ভাবে 
কাজে লাগান? অর্থাৎ একটি শিজপবস্তু সম্পর্কে খটনাটি বোধ যতক্ষণ না 
জন্মাচ্ছে ততক্ষণ শিজেপের রসাস্বাদন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তবে শিপ 
বিচারের এগুলোই একমান মাপকাঠি বললে ভুল বলা হবে । শিল্প রসানভূতির 
যতগুলো পন্থা এ পর্ধস্ত অনশীলিত হয়েছে এগুলো তার মধো একটি। যে 
সমাজে মামরা বাস কার সেই সমাজের কতগুলো ধ্যান-ধারণা আমাদের শিজ্প 
রসান:ভূঁতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । আমাদের সমাজে চিন্নকলা সম্বন্ধে 
মাতৃভাষায় উপযন্ত বইয়ের অভাব ॥ শিজ্পীরা সাধারণত বড় বড় শহরে বাস 
করেন, সচরাচর তাঁদের শিজ্প কর্ম দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। শিল্প- 
কলা সম্বন্ধীয় পন্ন-পান্রকা সচ্বন্ধেও আমরা যথেন্ট ওয়াকবহাল নই। এই 
সমন্ত বাধা থাকার জন্য আমরা 01010£1211)9 এবং 08100106 কে একই 
ম্তরের শিজ্পবস্তু বলে মনে কার । শুধু আমরা কেন, অনেক শিক্ষিত উচ্চাবত্ত 
পারবারও 7১11060£19,0110 1[২6211010 ছাঁব বহৃ্‌ সমারে দেওয়ালসঞ্জা 
1হসেবে ব্যবহার করে, নিজেদের 'শিজ্পরহ৮র পারচয় দিয়ে থাকেন। 

চোখে যেমনটি দেখাঁছ তার প্রাতচ্ছবি সৃষ্টি করা ছাঁবর কাজ নয়। তাহোল 
01901981815 র কাজ। শিজ্পী তার সম্ট বস্তুকে আবেগ উদ্দীপনার সাহায্যে 
অন্তরের উত্তাপে উত্তপ্ত করে আমাদের কাছে উপস্থিত করেন, কোনও বস্তু 
বা দৃশ্যের নাথ প্রমাণ আমাদের কাছে হাঁজর করেন না, 01১01018019 
বস্তুর বা দৃশ্যের তাতক্ষাণক মৃহূর্তকে ধরে রাখে । বাহ্য রূপের গহবরে যা 
লুকিয়ে আছে তার হার্দঘশ ক্যামেরা 'দিতে পারে না, কিন্তু শিহ্পণ তা দিতে 
পারেন। আর শিজ্পী তার সজনশল প্রাতিভার স্পর্শে কোনও বস্তু বা দৃশ্যকে 
অনাি অনন্তকালের পাঁরপ্রোক্ষতে ধরে রাখেন । 20009818215 যান্সিক, 


১৬ 


71১01088181 যা দেখে তাই তার শিজ্পবস্তু । কল্তু শিক্পশী যা দেখেন 
তাই দেখান না। যা দেখান তাই তার শিজ্পকম। একসময় গ্রীসে 2200০. 
£8101)10 198115010 ছবি এমন এক উন্নত পধাঁয়ে পেশছেছিল যা পশুপাখী 
এমনি মানুযকেও বিভ্রান্ত করত। একশিজ্পশ একতোড়া আঙ্গুরের ছাঁব 
এ*কোছলেন তাই দেখে পাখাীরা গাছ থেকে উড়ে এসে ঠোকরাতে শর করে। 
এক শিজ্পী একটি দরজায় পদ্ৰঁ অঁকেন, একজন দশক বিভ্রান্ত হয়ে পদ সারয়ে 
ভেতরে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হয় । এক শিল্পীর একাঁটি ঘোটকণর ছবি দেখে 
দুরবর্ত একাঁটি ঘোটক দ্রুতবেগে এসে তার সঙ্গে সঙ্গমে উদ্যত হয়। পরে 
অবশ্য শিপ ইতিহাস পাঁরবাত'ত হয়। এই ধরনের কাজকে 9111150 011 
বলে. আভাঁহত করা হয়। এতে বাহাদ্‌রী আছে কিন্তু ওস্তাদ নেই। 
চোখকে ক্ষাণকের জন্য তৃপ্ত দিতে পারে । কিন্তু মনে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি 
করতে পারে না । তাই এই ধরনের শিজ্প, সৃষ্টির প্যাঁয়ভূত্ত নয় । বাহ্যর্‌পের 
গহবরে কি গুণাগ,ণ আছে তার স্বর্প কি? কোনও ঘটনার তাৎপধ* 
এবং তার বিশেষ অবস্থা হোল ছাঁবর ভাষা, শিষ্পীর শিল্প কর্ম। প্রকীতর 
মধ্যে যে সাজ, যে রূপ ল্যাবয়ে আছেঃ 'শিজপী সেই সাজ, সেই রূপকে ভেঙ্গে 
নতুন সাজ, নূতন রূপ দেন । নুতন ভাষা আমাদের দেখতে শেখান, পড়তে 
শেখান। প্রাতকীতি শিজেপে, শিজ্পী ব্যান্ত বিশেষ চারান্রক বৈশিষ্টাটকে তার 
তুঁলিকার স্পর্শে জীবন্ত করে তোলেন যা ক্যামেরা শিজ্পের ধরা ছোঁয়ার 
বাইরে। 

এখন আলোচনা করা দরকার চন্রের রসানুভতির পথে কি ক বাধা হয়ে 
দাঁড়ায় । এই বাধাগন্ীল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকলে আমাদের যে ভুল- 
ভ্রান্ত সেগ্ল থেকে অনেকাংশে নিবৃত হতে পারব এবং যে কোনও ছবির রস 
আহরণে সক্ষমতা লাভ আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে । 

(১) আমরা ছাবি দেখতে গেলেই প্রথমে দেখি শিজ্পী কোন গজের 
অবতারনা করেছেন । ছবিতে গঙ্প থাকবে না এমন কথা নয়। কিন্ত যে 
মানীসকতা নিয়ে আমরা ছাবতে গজপ খখাঁজ সেটাই 'চন্রবিচারের একমান্র মাপ- 
কাঠি নয়। ছবিতে গজ্প যাঁদ পুগ্খানপহঞ্থভাবে বণনা করা হয় তাহলে তা 
আর ছবর পযাঁয়ে পড়ে না স্টো তখন নিছক 11185015610], হয়ে দাঁড়ায়। 
সাথক বা কালজয়ী ?শজ্প যা, তাতে গঞ্গ থাকতেও প॥রে, নাও থাকতে পারে । 
এ ব্যাপারে বিশ্ববাঁন্ধত ছায়াছাবর পারচালক সত্যাঁজৎ রায়ের ছায়।ছাঁব সম্বম্ধে 
একটা কথা না বলে থাকা যাচ্ছে না, যাঁদও চন রীশজ্পের সঙ্গে ছায়াছাবর একটা 
ছোট পার্থক্য আছে। সত্যাঁজৎ রায়ের ধতগ্াল ছাব দেখার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছে সবগন্লোই আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে । তার কারণ তাঁর সব 
ছাঁবতেই নিটোল একটা গঞ্প থংজে পেয়েছি । যা বলাছলাম, ছাব তখনই 
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কালজয়ী হয় যখন শিজ্পী মানাবক গুণের সঙ্গে সঙ্গে গ্লান্টিক গুণগণীলর 
যথাযথ 'বন্যাস ঘটাতে পারেন ॥ যেমন, রেখা, রুপণ পাঁরপ্রোক্ষিত, আলোছায়া 
ইত্যাদর সজ্ঠু বন্যাস সাধন । 

(২) 'চিন্ত রসানুভতির আর একটি বাধা হোল আমরা যখন কোনও 
চন্রকলার সামনে দড়ীই তখন সব থেকে গুরুত্ব দিই শিছপর ওপ্তাদি, 
বাহাুরীর উপর । আমরা মনে করি যে শিজ্পন যতবেশী ওস্তাি, কারগরশ 
ও বাহাদুর দেখাবেন তিনি তত বড় শিজ্পণ এবং তাঁর স:্টই কালজয়ী ও 
রসোভ্তীণ । চিন্রকলাও নিঃসন্দেহে একধরণের হাতের কাজ । মন্যান্য কাজে 
যেমন কারগরীবিদ্যা বা করণকৌশলের প্রয়োজন, চিন্রীশজে্পেও সেইরকম 
কারগরী বা করণকোৌশলের প্রয়োজন হয় ॥ কিন্তু নিছক কারগরশ বা করণ- 
কৌশলে ছাব হয় না। করণকৌশল আয়ত্ব করার লঙ্গে সঙ্গে চাই শিক্ষা। 
হার্জার হাজার কারগরের মধ্যে সবাই যেমন ওস্তাদ কারগর হতে পারেন না। 
তেমাঁন হাজার হাজার চিন্রকরের মধো কেবল দ্‌ একজনই নিপুণ চিন্রকর হসেবে 
স্বশকীতলাভ করেন । হাজারটা কাজের মধ্যে কোনাঁট শ্রেষ্ঠ তা বচার বরা 
সাঁত্যই কাঁঠন। 

(৩) শিক্ষা যখন প্রথম ছবি দেখতে শেখে তখন 01909218001) ও 
[098010€ র পার্থকা বুঝতে পারে না। ফলে চিন্ররসান:ভূতি তার পথ 
আগলে থাকে । এতে অবশ্য তাকে দোষা সাব্যপ্ত করা উচিত নয়, কারণ এটা 
তার প্রথম চেষ্টা । 1কন্তু যারা 4১০৪৫০1010০ শজ্প বা শিষ্প সমালোচক, 
014 1025091 দের ছার দেখে দেখে বিশ্লেষণে অভান্ত, তারা টেকনিক ছড়া 
আর কছুই দেখতে পান না। তারা অতীতচারতায় এত বেশ অভ্যন্ত যে 
নতুন কিছু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখতে চান না। উহার 
মনোভাব নিয়ে অনাবৃত চোখে নতুন কিছ-কে গ্রহন করতে পারেন না। ঠিক 
এই কারণেই যুগে যুগে শিল্প ইতিহাসে যে বিবর্তন হয়েছে তার একমান্ন শত্র 
হচ্ছে এই £১০2৫070110181 রা । নতুন 'জানষকে নতুনভাবে দেখার অভ্যাস 
করা যে কতটা কঠিন তা যাঁরা শিজ্পরসানহভতিতে অগ্রসত হ র়ছেন তাঁরাই 
জানেন । 

অনুভ্যাতি সম্পর্কে মনো বিজ্ঞানীরা যে রায় দিয়ে দেন তা এবটু বল্লেই সব 
সন্দেহের নিরসন ঘটবে । বাহজগতের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের হীন্দ্িয 
পথ 1ধরে এসে আমাদের মনের মাঁণকোঠায় জমা হয় সেই জন্য আমাদের 
মনটাকে বলা হয় অনুভূতির যন্ত্র ॥ যতক্ষণ এই অনুভাতিগুলিকে ব্যাখ্যা 
করতে পারি বা বিশ্লেষণ করতে পার ততক্ষণ এগহালির কোনও ম্‌লাই থাকে 
না। ব্যাখ্যা তখনই করা যায় যখন স্মৃতি থেকে পূরোনো আঁভজ্ঞতাকে নতুন 
আঁভজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই করে তার মূল্য 'নিরঃপন কার । আমরা যে প্রকাতির 
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মধ্যে ঘুরে বেড়াই॥ সেখানে অজন্্র দৃশা। শব্দঃ গন্ধ, স্পর্শ আমাদের মনের 
মাণকোঠায় এসে আঘাত করে । নবগুলোকে নিয়ে এসে কোনও শিজ্পকাছ্ছে 
লাগালে একটা জগাঁথিচড়ী রূপ পায়। শিঞ্পীকে শিজ্পসষ্টির জন্য 
পুরোনো আঁভঙ্ঞতা ও নতুন আভজ্ঞতার সঙ্গে মালয়ে ঝাড়াই বাছাই করতে 
হয়। যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন অনুভূতিকে শি্পকাজে লাগানোর 
জনা তলব পড়ে । তার থেকেই নতুন নতুন ল্‌প প্রকাশিত হয় ॥ আমরা ষখন 
রেলগণ্ড়ীতে উঠি তখন ওঠামান্ই সঙ্গে সঙ্গে কে কোথার বসেছে, কোথায় 
পাখার সইচ আছে কোথায় কোন যন্ত্রপাতি আছে ইত্যাদি স্পঙ্টভাবে দেখতে 
পাই না। প্রথম অবস্থায় সব তালগোল পাঁকয়ে যায়। বেশ কিছক্ষণ 
ঘাওয়ার পর আস্তে আস্তে সব পাঁরিগকার হয়ে যায় । তার মানে এই নয় যে যিনি 
এগুলি পরিচ্কারভাবে দেখতে পারছেন তার তুলনায় আমাদের ইন্দ্রিয় কম 
শান্তশালশ। হয়ত তার চেয়ে আমাদের হীন্দ্ুর় অনেক বেশী তক্ষ] অনেকবেশী 
সংবেধনশখল । কিন্তু আমরা দেখতে পারছ না, তার কারণ আমাদের 
ইীন্দ্রিয়গুলিকে এই দেখায় অভ্ন্ত করে তুলতে পারানি। 

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের হীন্দ্রঃ়গুলিকে চিত্রর্শনের উপযোগাী 
করে তুলতে হলে িন্ষোবে দেখার অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে । হয়তো 
পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠ ৫ কোনও কাড়ী থকে বিদেশী কোনও গান শোনা 
গেল। পথ অতিক্রমের সময় তার বথা, সর, মূচ্ছ্না সম্বন্ধে একটা সাধারণ 
ধারণা পেলাম ॥ 'ধন্তু তার »ঠি* রস থেকে বণিত হলাম। কারণ এই 
ধরনের গান শোনায় আমরা চভ্যন্ত নই বলেই রস পেলাম না। এ গান যা 
ক্রমাগত শোনা যায় তাহলে বিদেশী গানের যে মাধূর্য তা আমাদের মনকে 
পুলকিত করবেই । 

এ প্রসঙ্গে শিজ্পাচার্য “নন্দলাল বোসের” ডীন্তটি প্রনিধান যোগ্য । তিনি 
বলেছেন “ছাঁব দেখতে শেখা যেমন কঠিন আঁকতে শেখাও সেই রুপ কঠিন। 
প্রথম অবস্থান্ন নদীর কাছে যাও সে তোম।র থেকে দংরে সরে যাবে । আকাশের 
কাছে যাও সে তোমার দি.ক মুখ 'ফার য়ননেবে। বার বার যাও আর ধ্যান 
কর আপনা থেকেই ওরা তোমার মনের কামেরায় এসে ধরা দেবে | 

অনেকে মনে করেন 'শি্প হোল শজপীর খামখেয়ালশপনা বা অবাস্তব মন 
জগতের প্রাতফলন, কিন্তু শিপ সহ্বণ্ধে যার সঠিক ধারণা ও বোধ আছে তান 
1শজ্পকে কখনই খামখেয়ালীপনা বা উদ্ভব কল্পনার প্রৃতচ্ছবি বলবেন না। 
যান ছাব আঁকেন আর যান ছাঁব দেখেন দই ব্যান্তর 'চস্তাধারার ফারাক 
থাকতে পারে, 1কল্ডু ফারাক সত্বেও যান ছাব দেখেন তান যাঁধ শিজ্পণর 
পারশ্রমের সমতুল্য আঁভজ্ঞতা ও অভ্যাসে অভ্যন্ত হতে পারেন বা সমতুঙ্য 
কষ্ট ম্বীকার করতে রাজা থাকেন তাছলে ছবি দেখতে শেখা তার কাছে অনেক 
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বেশ সহজ ছয়ে ওঠে । একজন [বিজ্ঞানী আর একজন প্রাতিভাবান শিল্পীর 
মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ভাবাবেগের বশে ছাঁবর বিচার করা যায় না। 
শজ্পীর শিজ্পরসে অবগাহন করতে হলে একাঁটি বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাতর মধো দিয়ে 
যেতে হয়। বৈজ্ঞানিক যেমন তার যন্ধপাতি ও অগুক শাস্মের সাহায্যে 
আমাদের চোখে নতুন বশ্বের স্বরূপ উন্মোচন করেন, শিল্পীও ঠিক তেমনি 
তাঁর নিজস্ব যল্প্রপাতির সাহায্যে পুরোনো পাথবীকে নতুনভাবে তুলে ধরেন 
আমাদের সামনে । বৈজ্ঞানকদের মনের জগত যেমন মনগড়া নয় তেমান 
িজ্পীর ছবিও খেয়াল খুসাঁপনা, উদ্ভট কোনও বস্তু নয়। তিনি ?ক ভাবে 
সমস্ত উপাদানগ্ীল ব্যবহার করেন, ?ি উপায় অবলম্বন করেন, কোথায় 
তার সাফল্য তা আমাদের জানা দরকার । তাহলেই 'চন্নীশজ্পের রসাম্বাদন 
আমাদের কাছে সহঙ্গ হয়ে যাবে। 

এখন ন্রীশল্পে কি কি প্ল্যান্টিক গুণ কাজ করে সেগতলা সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনার প্রয়োজন ॥ মানাঁবক গণ ( নুময)20 00811 ) হোল কোনও 
গল্প, ঘটনা বা এতহাপসিক সত্য, বা কোন পৌরাণিক আখ্যান ইত্যা্দ। 
এগুলোকে অদল বদল করার কোনও উপায় নেই । যে ভাবেই শিল্প কাজ 
করুন না কেন গজ্পর ইচ্ছে মত ভাঙ্গচুর তার আয়ত্বের বাইরে । একই গল্প বা 
কাহনী নিয়ে যুগে যগে বহু শিল্পী বহু কাজ করে গেছেন । তাতে তাদের 
সজনশীলতায় কোনও বাধা আসোন। 

আর প্লাঙ্টিক গুণ (71291০9 0881109 ) বলতে যা বোঝায় তা হোল 
রেখা, ফর্ম বা আকার, বর্ণ, পারপ্রোক্ষত, আলোছায়া ইত্যাদি । এই প্রাণ্টিক 
গুণগ্ীলর উপর শিল্পীর আধিপত্য অনেক বেশী । এগহীলকে ছাঁবতে তান 
ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারেন। আর এগ্যালর ইচ্ছেমত ব্যবহারের উপরই 
নিভ'র করছে শিঙ্পীর কৃতিত্ব । 
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চিত্রশিল্পের উপাদান সমুহ 
(১) রেখা (১:০6) | 
কোনও শিপ বস্তুর দিকে তাকালে তা আমাদের আনন্দ দেয়। তু 
প্রাতটি শিক্গ বস্তুর নিজস্ব একটি সংজ্ঞা আছে, রেখা সেই সংজ্ঞাটি পারস্ফুট 
করতে সহায়তা করে । রেখা ছবিতে ফের আস্তিত্বকে প্রকাশ করে, ফমে'র মধ্যে 
থেকে ফমের শ্রাতিটি স্তরের নিদ্দেশ দেয়, তার জীবস্ত আঁস্তত্বকে প্রকাশ 
করে। রেখা নিজের গাঁত পাঁরব্ত'ন করে না, আমদের মনের গাঁত পাঁরবাতিতি 
হয়। এখন প্রশ্ন হোল রেখার সাৃন্টি হোল কি ভাবে? এর উত্তরে বলা 
যায় প্রাগোতহাসিক ষ্‌গের মানুষেরা যখন পাথরের অস্ত্-শস্ধ নিয়ে শিকারের 
উদ্দেশ্যে ধাবমান জন্তুর পেছনে ছ-টতো তখন ধাবমান জন্তুর গাঁও এবং নিজের 
গতর মধ্যে একধরনের কর্ধশান্ত (10102) অনুভব করেছিল, সেই কষ'শন্তি 
থেকেই রেখার উৎপান্ত । তারপর এসেছে জ্যামিতি । 
[শম্পা টমাস ইকিন্দ বলেছেন “শা 21610 11068 17 780016 
70975 816 01015 টিোছ। 2700 ০0191-৮ তাথধি আমাদের এহ দংশ)মান 
জগতে রেখার কোনও আস্তত্ব নেই £ তবে বস্তুর আকারকে রেখ। দিয়ে সহজে 
বোঝানো যায় বলেই চিত্র শিল্প রেখা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে । শিজ্পবর ভাব- 
কঙ্পনা ও প্রেরণা রেখার সাহায্যেই সেতুবন্ধ রচনা করে। 
প্রাচ্য ও পাম্চাত্য এই দুই প্রান্তের চিন্তাধারার ভিন্নতা অন:যায়ণ চিন্ 
শিজ্পে কোথাও রেখাকে বিশেষ প্রাধানা দেওয়া হরেছে কোথাও বা আলো- 
ছায়ার বিন্যাস ঘটানো হয়েছে । প্রাচ্য শিল্পণরা ভাববাদী, কল্পনার শান 
এখানে অসাঁম। তাই প্রাচ্যের শিল্পীরা ছবিমান্রক পাঁরসরের উপর বস্তুর 
দ্বধমান্রক ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জনা রেখার বিন্যাস ঘটিয়েছেন । পাশ্চাত্য 
শিল্পীরা বাস্তববাদী, বজপনার স্থান সেখানে লীমিত। তাই দ্বিমান্রিক 
পাঁরসরের উপর বদ্তুব শ্রিমাতৃক ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য আলোছায়ার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব অপণ করেছেন । সেইজন্য বলা হয় “1656520১115 ৪0 
০৫ 74955, 1110191) 4৯ 19 210 4৯10 011,176.” প্রাচ্যের সমস্ত চিন্রকলাই 
রেখাভন্তিক । যেমন রাজপুত, মোগল, অজজ্ঞা প্রভীত চিত্রে সমান দৈর্ঘ্য, প্রস্থ 
বিশিষ্ট সুক্ষমতারের মত গ্রাতিশীল রেখার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। একে 
বলা হয় 81157 7৯০10 [6010010. *জ্পাচাষ নন্দলাল বসুও তাঁর চিত্রে এই 
ধরনের রেখা ব্যবহার করেছেন । শহধহ ব্যবহার বললে ভুল বলা হবে। তিনি, 
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সারাজীবন ধরে এজন রেখাচিন্র অগ্ুকন করেছেন যার জন্য ভারতবর্ষে তাঁকে 
“সাবলগল রেখা রচনার রাজা” বলে আভাহত করা হয়। না এবং জাপানী 
শিজ্পীরা তাদের অনুসৃত রেখার ব্যবহারে দ'শ্যচিত্রে কাব্যিক ভাব ফুটিয়ে 
তুলতে সমথ" হয়েছেন । এখানে রেখা খবব দ্রুত এবং অনন্ভূতিশীল । কোথাও 
মোটা কোথাও'সর: ঠিক যেন বসন্তের মাতাল বাতাসে উড়ন্ত কোনওচুলের 'ফিতে। 
এ ধরনের রেখাকে বলা হয় 08111680189 হেখা । শিজপগুরয অবনগন্দ্রনাথ 
তাঁর ছবিতে এই 08111518179 রেখাকে " নৃসরণ করেছেন বলে জানা যায়। 
অপরপক্ষে শিজপগ যাঁমিন+ রায় তব ছবির সবণ্ন সমান প্রচ্থ যান্ত ভুষোকাির 
মোটা রেখার মাধামে ফর্মকে এমন এক বাঁধনে বে*ধেছেন যাতে রেখা ও ফর্ম 
[ম.ল এক আটস1ট ৫651) সোচ্চার হয়ে টঠেছে। এজন্য ঘা মনী রায় কোনও 
দেশের চিন্রকলাকে অনুসরণ বরেন নি। এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব । 
এ ধরনের রেখাকে বলা যায় £10181050091019 রেখা । অপরপক্ষে পা্চাত্য 
দেশীয় সমস্ত শিজ্পপই তাদের ছবিতে রেখার পাঁরবর্তে আলোছায়ার বিন্যাল 
ঘাঁটয়েছেন । পাশ্চাতোর যে দ£জন শিল্পী রেখাভান্তক ছাব একেছেন তাঁরা 
হলেন বাঁতিচেল্পশ ও পিকাসো । পিকাসো অবশ্য কোনও ধিশেষ রশীতপদ্ধাততে 
আবদ্ধ থাকেন নি। [তান অনবরত তাঁর 8১19 পাঁরব্তন করেছেন । রেখার 
উপর তাঁর অসামান্য দখল ছিল বলেই এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে ॥ 

রেখার ভাব প্রকাশ ক্ষমতা অপাঁরদ্ীম । আনংভাঁমক (18001250121 ) 
স্থানের উপর সরলরেখা লদ্বরূপে ব্যবহার বরে প্রশান্ত ভাবের প্রকাশ করা 
যায়। প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে এই ভাব লক্ষ্য করার মত। আবার পরল 
রেখাকে কর্ণরূপে গ্রহণ করে উত্তেজক *নৃভূতির সন্টি করা যার, বা রাগ 
সংগীতে আরোহন-অবরোহণের মুহূত্তকে পারস্ফুট করা যায়। 

ছবির ক্ষেত্রে রেখা ছন্দই মুখ্য ও প্রাথমিক । যাঁদও সরলরেখার সাত্টকে 
একটি ছন্দোবদ্ধ অবস্থায় আনা যায়, তবুও রাঁ্গন রেখার ছন্দে দণ্ট যত তৃপ্ত 
পায়, সরলরেখার ছন্দে ততটা তপ্ত অনুভব করা যায় না। বক্ুরেখার ছধ্দে 
সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার সমন্বয়ে শিল্পী প্রকৃত রসের সন্ধান [তে 
পারেন। 

রেখা, দ্রুত, অনুভাঁতশীল ও উদ্দীপক, রেখা ছবির সংক্ষেপীকরণ ঘটায়, 
বিমৃত“তা প্রকাশে সহায়তা করে। সেই জন্য রেখাকে বলা হয় 1০001191 
81101 11810 1 মান্র সামান্য কয়েকটি তুলির অচড়ে অনেক গভাঁর ভাব 
বাঞ্জনাকে পাঁরস্ফুট করা যায় । পাঁরশেষে এই কথা বলা যারঃ যে রেখা যখন 
গাঁত পায় তখন সূষ্টি হয় ছন্দ, রেখা যখন আকার পায় তথন সাঁণ্টি হর রূপ 
আর রেখা যখন উপলাব্ধকৃত হয়ে যায়, তখন স্যাণ্ট হয় রস। 
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(২) রূপ (50100 ) 

রেখা যখন আকার পায় তখন স্ান্ড হয় রূপ বাফম। 'কস্তু ফর্ম 
কর্থাঁটর অর্থ সবার কাছে পাঁরচ্কার নয়। সাধারণভাবে আমরা বলি 
“11616 25 চ10]0 8৪ 5001) 88 (11616 15 51876 অর্থাৎ ফর্ম মানেই 
9809 বা আকাত। কিন্তু একটু তাঁলয়ে দেখলে ব্যাপারটা পাঁরছকার হয়ে 
যাবে। 'চিন্তরীশন্পের মধ্যে 91809 বলতে আমরা ব্যাঝ 'দ্বি-মান্ক আকার । 
আর ফর্ম বলতে বোঝায় প্রি-মান্িক আকার । সাধারণভাবে ফর্ম বা রুপ 
বলতে বোঝায় সেই বস্তুকে যে 'নিজস্ব বৈশিম্টকে ফুটিয়ে তোলে ॥ যেমন 
আমাদের দৈনান্দিন জশবনে ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, রেল-ইঞ্িনঃ এরোপ্লেন । 
ছবি বা সংগাঁতের রাগ অথবা পার্জ একটি ভাস্কর্য! 

ব*ব চরাচরে যাবতীয় বস্তু আমাদের চোখে পড়ে প্রাতাট বস্তুর যেমন 
নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে তেমান নিজস্ব ভাঙ্গও আছে । আকার আছে ভাঙ্গ নেই, 
ভাঙ্গ আছে আকার নেই। এরকম কথা বড় একটা ভাবা যায় না। বস্তুর [দিক 
য়ে বিচার করলে আকারগ্যালকে বাল গুণ, আর আঁভজ্ঞতার দিক দিয়ে বলা 
যার অনুভূতি । ধরা গেল একট চেয়ার । চেয়ারের রং বাদামী, আলো- 
ছায়ার পাঁরপ্রোক্ষতে তার রং বদলায় । শন্ত মস:ণ কাঠের তৈরী আড়াই ফুট 
উচ্চতা বাশিষ্ট এই বস্তুঁটিকে যখন শুধু চর্ম চক্ষে দেখ তখন উপারউত্ত গুণ- 
গুাীলর সম্মান বোঝায় না। তার কারণ এই গুণগ্াল অন্যান্য বস্তুতেও 
থাকতে পারে। যখন চেয়ারের অবাস্থাতি উত্ত গুণগর্লির সমন্বয়ে একটা 
[বিশেষ অনুভূতি আমাদের মনে এসে পেশছায় যা চেয়ারটির নিজস্ব রংপ 
তখনই তার স্বতন্র আন্তত্ব, নিজস্ব বৈশিস্টাট আমার্দের কাছে প্রকাশ পাস 
তখন চেয়ার সম্বন্ধে সেই আভঙ্ঞতাকে আমরা ফর্ম বলতে পার । 

শিজ্প বলভে বোঝায় প০ 1819 51086 | যে বস্তুর নিজস্ব একটা রূপ 
আছে, স্তন্ম বোশষ্ট ফুটিয়ে তোলে এবং আমাদের মনে আনন্দের সগ্চার করে 
তাকেই আমরা শিজ্প বাল । এই অর্থে কোনও ছেলে বা মেয়ে যখন ভাল ছবি 
আঁকে, ভাল খেলে,ভাল গান গায়,তখন আমরা বাল 776 01 9106 15 51191010£ 
89 & [18591 ০ 8 10211105101 ৪ ৪০৪17097 । তার অর্থ হোল 179 ০: 916 
9810 566১ 1921 21009800 001011% 2100 660089101% এক কথায় 76 ০1 89106 
15 11) 9০9০৫. 50117), / 

কোনও বস্তু বা কোনও আকাঁম্মক ঘটনা কোনও ফর্ম হতে পারে না। 
যেমন আগ্মেয়গারর অগ্রহাৎপাতে একটি শহর বা নগর একটি বিশেষরপ পেয়েছে । 
ভমিকম্পে একটি এলাকা ছিম্নভিম্ব হয়ে একটি আকার নিয়েছে । আঁতারক্ত 
বরফ পড়ার ফলে একটি জলাশর নতুন আকার লাভ করেছে । এই ধরনের 
আকাঁতকে কোনও মতেই শিক্পকাজের উপযোগী ফর্ম বলা যাবে না। এগুলো 
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হোল ৪2০০1৫67001 01101 যেমন মানুষ বজতে ভারতীয় বা ইংরেজ, মহসলমান 
বা হিন্দু, ই'ঞ্জনীয়ার বা ডান্তার, বিবাহিত বা আববাছিত বোঝাতে পারে। 
কলকাতা শহরও বটে, বন্দরও বটে । প্রত্যেক ক্ষেত্রে মান*ষকে বা কলকাতাকে 
যে ভাবে দেখতে চাই তার উপরই মানুষ বা কলকাতার ফম" নিভ'র করছে। 
এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র ফর হতে পারে না। আমরা মানুষ বা কলকাতার 
কোন: রূপাঁট তুলে ধরতে চাই, কতটুকু বর্ণনা করতে চাই তা আমাদের উপর 
নিভ'র করছে। যত বিচিত্র ভাবে দেখব তত 'বাঁচ্র ফর্মের সৃষ্টি হবে। 
গ্রীতিটি বস্তুর মধ্যে বিচিত্র ফম* আবস্কার করতে পারব । 

ফমে'র কথা ভাবলেই সেই বদ্তুর চারাপ্রিক বৌঁশন্টের কথা মনে আসে, 
রুপ সম্বন্ধে ধারণা স্পন্ট হয়। উদ্াহরণস্বরপ ধরা যেতে পারে ভারতবষ'। 
ভারতবর্ষ অনেকগহাল প্রদেশ নিয়ে গাঠত । এখানে সমগ্র রূপ বা ফরটি 
হচ্ছে ভারতবষ এবং প্রদেশগহ্ীল হচ্ছে তার শস। আবার প্রদেশগ্ীল যখন 
কম হয় তখন তার বিভিন্ন জেলাগাঁল হয় শাঁস বা বন্তু । চিন্রশিল্পে ফর্ম এই 
ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট থেকে আরও ছে]ট ফর্মে আনা যায় ॥ যেমন 'চন্রপটে 
সমস্ত জায়গা জবড়ে প্রাতভাত হয় প্রান্টক ফর্ম। তার মধ্যে রঙে রেখায়, পটে 
স্‌ষ্টি হয় সুক্ষ্াতসংক্ষমন ফর্ম । অনেকটা যেমন কোনও জীবন্ত শরীরের কোষ 
থেকে সরিয়ে আনা ভেতরের সামাগ্রক র্‌পাঁট। 

5ন্রশিজ্প প্রকীতির পংন্টি নয়, মানুষের সাঁন্ট। মানুষের মনে প্রকীত 
যে ছাপ ফেলে শিল্পী তাকে মনের মাধুরা মাশয়ে রংএ রেখায় রূপ দেয়। 
অথাঁং তাকে গড়ে পিটে নতুনভাবে আমাদের সামনে হাজির করেন । আমরা 
ভাই দেখে আনন্দ পাই। এখন প্রশ্ন হোল ক ধরনের ফর্ম শিষ্প কাজের 
উপযোগী । কোন: ফর্ম আমাদের অনুভূতিকে আন্ন্দ দেবে বা নাড়া দেবে, 
বা।পারটা দর্শকদের রুচি, অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার উপর সম্পূর্ণরূপে 
নিভ'রশখল। একজনের যা ভাল লাগে,জন্যজনের তা ভাল নাও লাগতে পারে। 
কারণ প্রাতাঁট মানুষ দেহমনের দিক থেকে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
একজনের কাছে যা অমৃত, অন্যজনের কাছে তা বিষময় হতে পারে । সুতরাং 
এ প্রশ্ন অবান্তর । ভাল ছবি দেখতে দেখতে মানুষের নিজস্ব রুঁচ তৈরা হয়ে 
ষায়, তখন কোনটা সুন্দর কোনটা কুৎাঁসৎ আপনা থেকেই এই বোধ জন্মায় । 

প্রাকীতিক বস্তু যেমন, স্ফটিকের গঠনাকাত বা উীদ্ভদের গঠনাকৃতি বে 
নিয়মে বেড়ে ওঠে, যে নিয়মে মৌমাছি নিজের চাক তৈরী করে সেই নিয়ন 
অনুপাতের মধোই নাহত থাকে গাণাতক ফমে'র রহস্য, গাণিতিক ফম'ই হোল 
বিশুল্ধ বা খাঁট ফর্ম। যার মধ্যে খুজে পাওয়া যায় প্রকৃত সৌন্দর্য । এই 
বিশম্ধ ফর্ম নিয়েই শিজ্পীরা যুগে যুগে চিন্তা-ভাবনা করে গেছেন, কাজ 
করে গেছেন । যুগাস্তকারণ শিজ্প আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, শিজ্প ইতিহাসে 
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যার পারচয় মেলে । এ প্রসঙ্গে 2181০-র উন্তিটি প্রণধানযোগ্য । তান 
বলেছেন--“৬11)052 18010 ০01 09800 25 10176116101 11 11)6 1020016 
01 1,1171115 0101089 200. 17010901010 01 1,101) 0101755 09 81 20501865 
1011) 1)9 17002100 2, 51806 ০1 0৮650800107. 001051961715 ০1 5018,16171 
[,11065 &. ০01:$65. অথ সরলরেখা ও বক্ররেখার সমন্বয়ে যে বমৃত ফমের 
সৃষ্টি হয় তাই হোল বিশহদ্ধ ফর্ম । যা উত্তর ইম্প্রেশনিষ্ট যুগের শিজ্পী 7৪০] 
0922809 এব শলপ ফর্ে প্রত্যক্ষ গোচর হয় । পরে অবশ্য তাঁর আদর্শেই 
য.গান্তকারী ঘনকবাদের সন্টি হয় যা সমস্ত কালের সমস্ত দেশের শিল্প 
রাঁগকদের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 


(৩) বর্ণ (00108: ) 


জন্মসূঘ্রেই আমরা ব৭বৈচিত্রে ভরা এই বিশ্ব প্রকাতির সঙ্গে পারচিত। 
প্রকৃতিতে এমন কোনও বস্তু নেই যার নিজস্ব কোনও বণ নেই। রুপ 
ও বর্ণ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গভাবে যুস্ত । রেখা ছবিতে গাতশীল ছন্দের 
স:স্টি করে, রূপকে প্রাণবন্ত করে তোলে॥ রূপমর জগতের নিদেশ দেয় 
আর বণ" রুপের বাহ্যক বোশিষ্টকে প্রকাশ করে চিন্রভাষাকে এশ্বয'মণ্ডিত 
করে তোলে । বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 88510 বলেছেন--“11 
1001) 00109191961 0162101590 2100 1015615 11010160 01010 ০0101, 
10615179020 107 009 79110610981 ০০010100971 2100 91151) ০01 01)9 1)010721 
11987) 16 19 1101)19 09560৮/6 01 (1)9 11511950 ৮/0115 01 ০019201010,% 
অরাং যে কোনও সংক্ছ স্বাভাবিক মানুষই বণ“ পছন্দ করে । বর্ণ প্রত্যক্ষণের 
মাধামে অসাঁম তৃপ্তি ও আরাম বোধ করে । স্যঞ্টর আত উচ্চগ্তরে বণেরি মূল্য 
অপাঁরসীম । 

[শিশুদের জন্মগত ভাবেই বর্ণের প্রতি একটা সুতীব্র আকষণ ও স্বাধীন 
ধারণা থাকে। তাই ছাব আকার সময় আগ্নেয়াগরির রং দেয় লাল, আকাশের 
রং দেয় নীল, গাছের রং দেয় স্বংজ । যাঁদও আগ্নেকগার কালো, গাছ বাদামী 
এবং আকাশেব রং ধূসর হতে পারে । শিশুদের বাণহাত এই রংকে বলা 
যেতে পারে ৪181 0০910811 প্রাগেতিহাসিক যুগের মানহষেরা তাদের 
ছবিতে এই ধরনের বণ বাবহার ধরেছেন । 

বণ* আলোক রশ্মির পাঁরপ্রোক্ষতে আকার বা রূপের উপর এটা 
প্রতিক্রিয়ার সৃন্টি করে । তা আমাদের চোখের আক্ষিপটে এসে আঘাত হানলে 
আমরা বণ" সম্বন্ধে একটা আমেজ অনহভব করি । কোনও একটা বিশেষ বর্ণ 
আমাদের চোখ ও মনকে তৃপ্ত দিতে পারে না। অনেকগাল বের সমন্বয়ে 
আমাদের চোখ তৃণ্তি পায়, মনকে আরাম দেয় কারণ অনেকগ্যাল বর্ণের 
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বোধশান্ত অনেক বেশী সৌন্দর্য বদ্ধ'ক, অনেক বেশ নান্দানক। স্বভাবতই 
বরণের গাতি আমাদের আবেগকে পার্চালিত করে । যেমন লালবণ“ ক্রোধের 
প্রতীক নল আমাদের মনকে শান্তুল্রীতে ভাঁরয়ে দেয়, মনকে নিমাঁজ্জত করে 
অনেক গভীরে, আবার হলহদ্দ আনন্দ্রকে প্রতণকাক্িত করে । 

বর্ণের দুটো দিক আছে (১) শরশরতত্বের দিক (79155191981091 
8509০), (২) মনস্তত্বের দিক (7১55০০1981০81 2509০) । বরণ আলোক 
রশ্মর পরিপ্রেক্ষিতে আকারের উপর যে প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি বরে তা আমাদের 
আঁক্ষপটে এসে আঘাত হানলে বা উন্নত ম্লায়্‌ কেন্দ্রে পেশছালে বণের চারন্র- 
গত বৈশিষ্টাট অনুভৰ কর যায়। এটা হোল বণের শরণর তত্বের দিব । 
অপরপক্ষে বর্ণলেপনের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ» হাসি-কামা॥ রাগ- 
অনুরাগ প্রভীতি মনের বাঁচল অবস্থাকে প্রকাশপট্ু বরে তোলা যায় । অবশ্য 
1কছ: কিছু ব্যন্তির বণ সম্বন্ধে কোনও সহসপন্ট বোধ থাকে না। তাদেরকে 
€001001 73110 লা ব্ণন্ধি বলা যেতে পারে । তারা 00101 85509181101, এর 
মাধামে বণ পছন্দ করে থাকেন । যেমন অনেকে সবহজ পছন্দ করেন, কারণ 
সবজ ব)স্ত কালের কথা মনে করিয়েদেয়। অনেকে নীল পছন্দ করেন, 
কারণ ন ল আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয় । অনেকের কাছে লাল ভশীতর 
উদ্েককারী, কারণ লাল উন্মাদ ষাঁড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। বর্ণ পছন্দ 
অপছন্দ সবটাই নিভ'র করে মানুষের মেজাজ মাঁঞ্জর উপর । এই মেজাজ 
অবচেতন মনেব সঙ্গে সম্পকর্যনত্ত । 

পর্ণকে বলা যেতে পারে চিন্রশিঞ্পের কারিকাশান্ত । বেখা, পট, টোন-- 
এগ্ীল বণেরিই রবমফের অবস্থা । চিন্নুশিল্পে বর্ণের বৈচিত্ন, এ*বর্য এবং 
হাম্মনশীর সমন্বয়পাধন ঘটলে 'চন্লশিজ্পের প্লান্টিক গুণ অনেকবেশী বেড়ে 
যায় । ছাঁবর 'বাভন্ন অংশে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছবির 'বাভন্ন উপাদানে বাবহাত 
হয়ে ছবির মুল্যবোধকে অনেকাংশে বাদ্ধতি করে । তখন আতি সামান্য তুচ্ছ 
বস্তুও বর্ণের সার্থক প্রয়োগে এত বেশী মহনীয়তা লাভ করে যা বার বার 
দেখেও আশা মেটে না। অথচ তারই মধ্যে বের এক একাঁট নিজগ্ব 
স্বত্বা বঙ্জায় রেখে বোঁচন্রের মধ্যে এঁকা স্বাতন্ষ্রের মধো একাত্মতার সৃষ্টি করে, 
ছবির ভাষাকে ঈীপ্দত স্পন্ট রূপ এনে দেয় । 

বণ সুরের এক্যহান স্বাণ্ট করে। স্বরগ্রামের উঠানামা 'নিভ'র করে 
সংগীত শিল্পীর বোধ শান্তর উপর | বর্ণ-বোঁচত্ সৃষ্টি করা নিভ'র করে চিন 
শজ্পীর বোধ শীল্তর উপর | সংরের বর্ণালণীর মত বর্ণের বর্ণালগও সৃষ্টি 
করা যায়। স্ক্ষমাত সুক্ষ সুরতরঙ্গের সৃষ্টি একমাত দক্ষ সুরশিজ্পীর 
পক্ষেই »ম্ভব। তারা সুরলহগীর গভীরে প্রবেশ করে যেমন পরমাত্মার 
কাছে পেশছে দিতে পারেন তেমনি দক্ষ চিন্নশিজ্পও রং-এর পাশে রং ব্যবহার 


৫ 


করে সূক্ষনাতি সক্ষম তালে ভাগ করে সেই সুরলোক সৃষ্টি করতে পারেন ॥ 
সংগণত কলার মধ্যে যেমন সনাতন, ভাটয়ালণ, পল্লীগণীতি, রবধন্দ্রসংগাঁত 
ইত্যাদ প্রচালত আছে তেমান চিন্রাশজ্পেও সনাতনণীপট, আজ্পনা, পোস্টার 
ইত্যাদি 'চন্র প্রচালত আছে। যাও ভাব ও উদ্দেশ্য পৃথক তবুও বর্ণ 
লেপনের নিজস্ব রীতির মধ্যে থেকে একে অপরকে সাহাব্য করা যায় । মানব 
দেহ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃত্টি। সেই কারণেই মানব দেহকে মার্গসংগীতের 
সঙ্গে তুলনা করা চলে । তাই শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে মানব দেহকেই তাদের 
[িজ্পকাজ্ধের উপজীব্য বিষয় ?হসেবে গ্রহণ করে আসছেন । 
বণে'র উৎপান্তর উৎস হোল সষের আলো ॥ সূর্য র1মর সামনে 'প্রজম 
ধরলে সূর্যের সাদা আলো থেকে সাতাঁট রং পাওয়া যায় ॥। বিজ্ঞানীরা বর্ণকে 
এইভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন । আলোর পারপ্রোক্ষতে ষে রংগ্ীল আমাদের 
চোখে এসে লাগে সেগুলোকে বণণলগ বা 9৮০০07৭ বলে। বর্ণালীজাত 
সাতাঁট রং হলো বে, নী, আ, স, হ, ক, লা, অথাং বেগুন”, নীল, আসমানি, 
সবৃজ, হলদদ্, কমলা, লাল । 
চিত্রে বর্ণ ব্যবহারের সময় বিশেষ দুটি দিকের কথা মনে রাখতে হবে । 
আমাদের চোখ আর উন্নত প্লায়ুকেন্দ্রু যার মাধ্যমে খবর আদানপ্রদান করা 
হয়। আর দ্বিতীয়ত কোনও বস্তুর রূপ পটের উপর ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন 
বর্ণের ঘ্িমাতৃক ব্যবহার ॥ অনেক সময় দেখা যায় কোনও কোনও বণ ক্যানভাস 
থেকে বোরয়ে আসছে। যেমন লাল বণণ। আবার কোনও কোনও বর্ণ 
ক্যানভাসের গভীরে মনকে টেনে নিয়ে যায় যেমন নীল, হলহ্দ ইত্যাঁদ। 
[বিশেষভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, যে উপাদানগযীলর সমন্বয়ে 
একটি শিজ্পকাজ রূপায়িত হয় । তার মধ্যে দটি উপাদানই বশেষ ভূমিকা 
গ্রহণ করে থাকে । প্রথম রূপ বা ফর্ম, তারপর বর্ণ । রূপের মধ্যে থাকে 
ভারসাম্য (732181)09 )) ছন্দ (£২10001) )$ সমতা (951810060% )। আর 
(007770510০0 বা বিন্যাস হোল পটের (99৪০০) উপর উত্ত উপাদানগহলির 
সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের করণ-কৌশল যা একটি শিজ্পকাজকে র্‌পায়িত করে। 
00101005180 বা বন্যাস 'বাভন্ব প্রকার হতে পারে । যেমন পরামিডাকার, 
বৃত্তাকার, সমান্তরাল, জ'টল ইত্যাদ । 
নিম়্ে বণ" প্রস্তুতকরণের একটি তাঁলকা দেওয়া হোল £- 
প্রাথামক বর্ণ হচ্ছে লাল, হলহদ, নীল বাঁক সব নশ্র বণ । 
১,» লাল + হলুদ - কমলা, 
২, হল + নীল _ সবুজঃ 
৩, লাল + নল - গাঢ় বেগুনী । 
কমলাকে লালচে কমলায় পারণত করতে হলে লালের পাঁরমাণ বেশণ দিতে 


ষ্ঙ 


হবে। হল:দেটে কমলা তৈরী করতে হলে হলুদের অনংপাত বাড়াতে হবে । 
আবার কমলাকে 'ফিকে অর্থ ক্লীম রং তৈরণ করতে হলে পরিমাণ মত সাদা 
মাশয়ে নিতে হবে । আর যে কোনও রংকে কালচে করতে হলে পাঁরমাণ মত 
কালো রং ব্যবহার করতে হবে । এইভাবে গাঢ় থেকে 'ফিকে পযন্ত প্রতিটি 
রং তৈরী করে, প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যায়। একথা অবশ্যই মনে 
রাখতে হবে যে, কালো এবং সাদ্দাকে বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না । কেননা 
এদ্‌টো রং বর্ণ বৈচিত্রের দ্যাট আন্তম সীমা । একটি প্রকাশের অপরাট 
অপ্রকাশের বা বলয়ের । 


(8) পরিপ্রেক্ষিত (7১615060059 ) 


আমরা পারপ্রেক্ষিত বা 761599০0 বলতে ব্যাঝ ছবিতে 'বাভম্ন রূপের 
মধো দূর নিকটের সম্পর্ক বোঝানোর কৌশল । যত সহজে এই কথা বলা 
হোল 'জানষটা কস্তব তত সহজ নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অংক ও জামাত 
শাস্ত্র অন্তভুত্ত। শিজ্পন বা ই্জীনয়ার কাগজের দ্বিমাপিক (1৮1০ 10760- 
007. ) পাঁরসরের উপর ঘরবাড়ী, মানুষজন বা যে কোনও ঘনবস্তুব আকৃতিকে 
ৰাস্তব র্‌প দিয়ে দর্শকের চোখে ভ্রম সৃন্টি করতে সক্ষম হন । 701509009 
ঠিক মত এলে যে কোনও আ্কিত জানিস ঘনশরণীর বা ওজন 'বাশষ্ট মনে হয়। 
চাতিত বস্তুতে যে ফাঁক বা জাম থাকে তাবাস্তব সম্মত হয়। ঘনত্ব লাভ 
করে। সেইজন্য পারপ্রোক্ষতকে শুধুমান্র পরিপ্রোক্ষত না বলে পারপ্রোক্ষিত 
বজ্ঞান বলা হয় । ১৬ শতকে ইউরোপের নবজাগরণ যুগের পুরোধা শিল্পী 
শিজ্প জগতের এক আবন*্বর পুরুষ এলওনাদেন্দাশভণ্গি' পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান 
নয়ে অনেক প্রামাণ্য সূত্র আবিস্কার করেছেন, পরাক্ষা নিরখক্ষা করেছেন 
এবং তাঁর আঁঞ্কত চিন্রাবলীতে পারপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানকে আক্ষারক অথে প্রয়োগ 
করেছেন তাঁর “০০০৪ ০02. 72058 ০৫ 08100178” বইটি একথার সত্যতা 
প্রমাণ করে। 'লিওনাদে এইভাবে শুর করেছেন £-- 

“পারপ্রোক্ষিত”” । পারপ্রেক্ষিত হচ্ছে চিন্ত শিজ্পের লাগাম এবং হাল, 
চন্রকলার [ভান্ত স্বরপ। পাঁরপ্রোক্ষিত হচ্ছে চোখের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক 
জ্ঞান, তাছাড়া অন্য গিকছু নয়। চোখের সম্মুখে বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় 
বস্তুর রূপ এবং রং এক পিরামিডের আকার ধারণ করে চোখে এসে লাগে। 
চোখের কাজ হচ্ছে এই পিরামডকে গ্রহণ করা । পিরামড বল্পহম তার কারণ 
চোখের যে বিন্দুতে এসে এই পিরামিডগলি মেশে তারা প্রত্যেকেই চোখের 
িদ্বৃটির চেয়ে বড়। কাজে কাজেই যে কোনও বস্তুর চার পাশ থেকে রেখা 
টেনে চোখের একটিমা বিজ্বতে মেশালে রেখাগুলি একটি পিরামিডের সূষ্টি 
করবেই। 


১৬ 


পাঁরপ্রেক্ষিতের তিনটি শাখা আছে । প্রথমাঁট হচ্ছে চোখ থেকে জিনিষ 
তরে সরে যায় ততই সে কেন ছোট হয়ে যায় তার হিপাব; একে বলে 
আকারে কমে যাওয়ার পারপ্রেক্ষিত । ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ০1526০- 
(16 01 01176101601 । দ্বিতপয়াট হচ্ছে চোখ থেকে যতদুর সরে যায় তত রং 
গক ভাবে বদলায় তার ব্যাখ্যা । আধ্যানক ভাষায় দ্বিতীয় শাখাঁটিকে বলে 
1৯615929০0৩ ০? 21099 ॥ তৃতশর এবং শেষ শাখাটি হচ্ছে চোখ থেকে 
কতগুলো 'জানষ যতদ্‌রে সরে যায়, ততই কিভাবে তাদের আনপাঁতিক 
সম্বন্ধগৃি ৩স্পন্ট দেখায় । ততায় শাখাটিকে ইংরেজীতে বলে ৯৪9০০০৮%৩ 
01 ]10৬01৬611)6101. 

“যাবতীয় বস্তুর আকার এবং তাদের যাবতীয় রং নিয়ে গড়ে উঠছে চিন 
বজ্ঞান। চিন্ন বিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে বস্তুর পারস্পারক দ[রে-কাছের অননমান 
এবং যতদংরে যায় ততই কোন: বস্তু আকারে রকম ছোট হয়ে যায় তা নিণয় 
করা। এই জ্ঞান হচ্ছে পারপ্রোক্ষতের জননণ । এঁট আসলে দষ্টিরশ্মর 
জ্ঞান । 7১6506০0%৩ [ততনভাগে িভন্ত। প্রথমাঁট বস্তুর রেখাগত নক্সা 
নিয়ে ব্যাপৃত। দ্বিতয়াট বস্তু যতই দূরে পাঁছয়ে যায় ততই তার রং 
[ভাবে কতখানি মান হয়ে যায় তাই নির্ণয় করে। তৃতীর়াঁট হচ্ছে নানা রকম 
দ.রে কাছে বস্তু কিভাবে কতখানি অস্পজ্ট হয়ে যায় তার বিচার। এখন 
প্রথম যে অংশাঁট শুধু বস্তুর রেখা এবং সীমান্ত নিয়ে ব্যাপ্ত তাকে বলে নক্সা 
বা ড্রায়ং, এর কাজ হচ্ছে বস্তুর আকার ফুটিয়ে ভোলা । এর থেকে হয়েছে 
আর একটি বিজ্ঞানের উৎপান্ত তার বর হচ্ছে আলো আর ছায়া, যার অন্য 
মাম (00191158001:0. 

এক টুকরো স্বচ্ছ মসৃণ কাঁচের মধ্যে দিয়ে যাবতীয় জান্ষ দেখে কাঁচের 
ওপাশে যে জিনিষ দেখা যাচ্ছে তাদের সেই কাঁচের উপর আঁকাকেই চ51929০- 
61০ বলা যয়। প্রতিটি ভ্রিনিংই পিরামিডের আকারে ছ্বোখের বিন্দুতে এসে 
মেশে, এবং এই িরামডগঁল ঝাঁচাটতে কাটা পড়ে যায় ইত্যাঁদ। 

যা িছ্‌ স্ুল চোখে পড়ে তার তিনটি গুণ আছে; ঘন দেহ, আকার 
এবং রং। গিনের মধ্যে রং বা আকার যতদ্‌র থেকে চেনা যায় দেহ তার 
চেয়েও দর থেকে চেনা যায়। আবার আকারের চেয়েও রং আরও দর থেকে 
চেনা যায়, অবশ্য এ নিয়মাঁট ভাস্বর দযাতমান বস্তু সম্বন্ধে খাটে না। 

একই আয়তনের একাধিক বস্তুর মধ্যে যেটি চোখ থেকে দৎরে থাকবে 
সৌঁটই সব থেকে ছোট দেখাবে । 

একই আয়তনের একই রং এর, খ্জবল্যের একাধিক বস্তুর মধ্যে যো 
সব থেকে দূরে থাকবে সেঁটিই সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে ফিকে দেখাবে । 
সমান গভগর একা ধিক ছায়ার মধো যোঁট চোখের সবচেয়ে কাছে থাকবে সোঁটই 
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সবচেয়ে অগভীর দেখাবে । “কোন গাঢ় রং এর ্ানষ আর চোখের মধ্যবতী 
বায়মণ্ডল যত বেশী ভাম্বর হবে ততই 'জানিষাঁট বেশ নীল দেখাবে । এব 
প্রমাণ আকাশের নল”'-__ ইত্যাদি । 

ইউরোপের চিন্লাশজ্পের ইতিহাসে এইভাবে আরও অনেক শিজ্পধ 
পারপ্রোক্ষিত নিয়ে নানাভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন, পরাক্ষা নিরধক্ষা করেছেন 
এবং প্রামান্য সত্রগ্যাল গ্রন্হাকারে প্রকাশও করেছেন । তবে লিওনাদ্দোর 
চিন্তাধারা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে । সে তুলনায় অবশ্য প্রাচ্যের শিল্পীরা 
পারপ্রোক্ষতাবজ্ঞান নিয়ে খুব একটা মাথা ঘাগয়েছেন বলে জানা যারান। 
পারসা চিন্রকলায় পারপ্রোক্ষত নিয়ে শিজ্পশরা চিন্তাভাবনা করেছেন এবং 
কিছুটা সফলও হয়েছেন বলে শিজ্প ইতিহাস থেকে জানতে পার। পারস্য 
চন্রকলার হীতহাসে পারপ্রোক্ষত 'বজ্ঞানকে বলা হয়েছে “্রনামা”। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য 'চন্লাশঙ্জে পারিপ্রোক্ষিত রচনার কৌশলে ভিল্লতা দেখা যায়। তার 
কারণ পাশ্চ।তা 'শিজ্পীরা বাস্তধবাদী তারা বপ্তুর্কে বাস্তবসম্মত করে তোলার 
জন্য ছবিতে আলোছায়ার শবন্যাস খাঁটয়েছেন ফলে চ9152990৩ অতান্ত 
জাঁটল হয়ে উঠেছে । অপর পক্ষে প্রাচ্যের (শল্পীরা সীমাহীন কল্পনার আশ্রয় 
[নিতে গিয়ে ছ্িমাতিক পাঁরসরের উপর বস্তুর 'দ্বিমান্রক ভাবধার।কে ফুটিয়ে 
তুলতে গিয়ে রেখা বন্যাস ঘাঁটয়েছেন । পাশ্চাত্যের পাঁরপ্রেক্ষিত রচনার 
কৌশলকে বলা হয়েছে 00105918108 '9০10010 অথাৎ কেন্দ্র ভখসারণ 
পারপ্রোক্ষচত । আর প্রাচ্য চিত্রকলার যে পারপ্রোক্ষতের পারচয় আমরা পাই 
তাকে বলা হয় &118] বা 10155161706 5০1110 । অথধি কেন্দ্রাভগসার? পাঁর- 
প্রোক্ষিত ছাঁবর সামনে দাঁড়ালে মনে হয় শিল্পী চিত্র রচনাকালে কোন ছ'দ বা 
আঁলন্দের উপর দাঁড়য়ে চিন্তন রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এ দেখাকে বলা যেতে 
পারে 31103 6০ 16৬ থেকে দেখা । এটাকে ফরাসী শিল্পীরা বলেছেন 
10101015 0615996155 1 মোগল এবং অজন্তা [চত্রে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
পাশ্চাতা পারপ্রোক্ষতের কৌশল বা 9%618108% 6০10০ অবলদ্বন করতে 
দেখা গেছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়াঁন বরং তাতে ভারতীর চিত্রের 
কোৌলন্য অনেকাংশে নম্ট হয়েছে । 

আমরা যখন কোনও ধনবসাঁতপূর্ণ শহরের রাস্তা 'দিয়ে হাঁটি তখন দোখ 
যে রাস্তার দুপাশের ঘরবাড়ী ক্রমশ ছোট হতে হতে দিকচক্তবালে একটা 
বলীয়মান বিন্দুতে এসে মিলে যাচ্ছে । অথ আলন্দ কান'শের রেখাগৃলে! 
1পরামডাকারে একটা বিন্দুতে এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে । এটাকে বলা হয় 
ড801517106 7১010। কোনও রেল লাইনের মধযবত জায়গায় দাঁড়ালেও 
একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে । দুপাশের রেল লাইন সর হতে হতে 
দিকচক্রবালে একটি বিলপয়মান বিন্দুতে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে । 
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এটাকেই ০০0:5108 বা কেন্দ্রাভীসারণ পাঁরপ্রোক্ষিত বলা হয়। 000%61- 
£108 75150৩00$০ অনহষায়ী দুরের বস্তু ছোট হয়, কাছের বস্তু বড় হয়। 
কিন্তু 10155181708 29:526০0৩-এ যেহেতু কজ্পনার স্থান সুবিস্তৃত সেইজনা 
ঘরের বস্তুও কথনও কথনও বড় হয়ে আমাদের চমণ্চক্ষে ধরা দেয় ॥ 101%61- 
€108 705156০0৬৩-এ যা দেখা যাবার কথা নয় যা বাস্তবসম্মত নয় তাও 
ছাঁবতে অনেক সময় দেখানো হয়। যেমন রাজপৃত চিন্লে নহবত খানা, 
ঢাকির দল, দ্বিতলের অভান্তর ভাগ, পুরনারাঁ ৭ল, ঘরের মধ্যে মা ও ছেলে, 
ছাদের উপর ময়নর ময়ুরশী, ইত্যাদি খখাটনাটি জিনিষের নিখ*ত বণনা 
দেখানোর চেষ্টা হয়েছে । অথচ বাস্তবে এরকম দৃশ্য কোনও ভাবেই দেখা 
সম্ভব নয় । শহধ্ঘান ড্রয়িং এর দিক থেকে না। বর্ণ লেপনের দিক থেকেও 
[১০15৩০৫%৩-এর একটা গনরৃত্বপূর্ণ দিক আছে । দরের বস্তুর রং সব সমর 
হালকা হয়, কাছের বস্তুব রং কিছুটা গাঢ় হয়। এটাকে বলা হয় 0০101 
091905011%6 । 00065181716 এবং 010151116 061579০0%০ এর মধ্যে 
সহজে প্রভেদ নর্ণম় করতে হলে এইভাবে করলে স্যাবধা হবে । যেমন একটা 
চৌঁক, চোঁকির যে দিকটা সামনে থেকে দেখা যায় 0০059161116 19156001৬৩- 
এতা চওড়া হবে। চৌকির নচে যাঁদ কলাঁস জাতণয় কিছ রাখা হয় 
তবে তা দেখা যাবে না। বস্তু ৫156:5106 767526001%5 এ তার উল্টো 
হবে । চৌি ও কলাঁস ুইই দেখা যাবে । দুই দেশের 76199০%০-এর 
কৌশল ভিন্ন হলেও একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে ভারতায় [শজ্পধরা 
অংক শাস্নে সম্ভবত 009৮61210£ 106159011০-এর (501)010 সম্বন্ধে সম্প্‌ণ- 
রূপে অজ্ঞ ছিলেন । শিজ্পীপা 00205915108 106752900%6-এর করণ কৌশল 
সম্বন্ধে যথেন্ট ওয়াকিবহাল 'ছিলেন। কিন্তু ছবিতে ভাবকে বিশেষ প্রাধান্য 
দিতে গিয়ে এবং কল্পনার পুন্পক রথে চড়ে 1915996%6-কে সচেতনভাবে 
19001 করেছেন বা ভাঙ্গচুর করেছেন । 

1দকচক্রবাল রেখা সব সনয্ন স্থির থাকে না। অবস্থা ভেদে স্ছান পাঁরবর্তন 
করে। কোনও গ্রাছের উপর থেকে দেখলে দেখা যাবে দিকচক্রবাল রেখা কমশঃ 
দূরের দিকে সরে যাচ্ছে । 
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শিশুশিল্প ও ক্রি একসপ্রেশন 


প্রাতাট শিশুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কতকগহলো শব্দের (5০800) মাধ্যমে 
শনজেকে প্রকাশ করে । সেই শব্দগযলোর অর্থ সব সময় আমরা বুঝে উঠতে 
পার না। তবে এইটুকু বুঝতে পারি, শিশু কখন কি চায়। শিশু যখন 
শরীরে কোনও যন্রণা অনহভব করে বা ক্ষুধার জবালা অনভব করে তখন 
যেভ'বে নিজেকে প্রকাশ করে, ঠিক সংস্থ অবস্থায় সেভাবে নিজেকে প্রকাশ 
করেনা। শরীরে কোনও যন্ণা না থাকলেঃ ক্ষুধার জালা 'মটে গেলে 
দেখা যায় ছোট্ট শিশু জানালার আলোর দিকে তাকিয়ে হাত পা ছ$ড়ে ছংড়ে 
আপন মনে গান গেয়ে যায় । এই সময় গশশুর মন অবাধ কজ্পনা রাজ্যে 
[বিচরণ করে । এই দৃশ্য দষ্টনন্দন ও শ্রীতমধুর । শশুর এই আভিব্যান্তিকে 
ঘলা হয় 7759 6%01955101) । আর এই [59 55019551010-ই হোল /১109016 
15001555101), 

17199 17016551012-এর সঙ্গে থেলার সম্পর্ক অত্যন্ত নাবড়। শিশহদের 
খেলা শঃধমান্ন একটা শারিরীক সব্রিয়তা নয়ঃ বরং দেহমনের সঙ্গে যুগপতভাবে 
যুত্ত। খেলা হোল শিশুদের একটা উদ্বত শান্ত । এই শীল্তকে কাজে লাগয়ে 
[শিশুরা নতুন জগৎ আবিশুকারের উন্মা্না অনভব করে। খেলতে খেলতে 
শিশুর মন শি্পীত হয়ে ওঠে, নতুন নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে যায়। 
এইভাবে খেলা, শিশুর সারা জাবনকে প্রভাবিত করে ॥ সেইজন্য শিশংদের 
সমস্ত ধরনের ক্রিয়া-কলাপকেই শিশু শিজ্প নামে অভিহিত করা হয় । 

শিশুরা স্বভাবতই কমণ্গল হয়। তারা তাদের নরম সংন্বর আঙ্গুল- 
গুলো দিয়ে সব কিছ স্পর্শ করতে চায়, ভাঙ্গতে চাম্ন, গড়তে চায়। তাই 
অনেক সময় দেখা বায় শিশুরা বাল 'দয়ে পাহাড়, গুহা ইত্যাঁদ বানায় 
এবং মাট 'দিয়ে ঘরবাড়ী তৈর করে, নানা ধরনের পুতুল তৈরণ করে, রং তুলি 
1দিয়ে ছাঁব আঁকে । শিশুরা বখনই কোনও [শজ্প কাজে অগ্রমর হয়, তখনই 
তার মনের মধ্যে কতকগুলো অজানা উপাদান এসে ভিড় করে। ফলে বেহ- 
মনে এক ধরনের আস্িরতা অনহভব করে । এর থেকে নিস্কাতি পাওয়ার জন্য 
সে পথ খংজে বেড়ায় । ঈীসত কার্ট সম্পন্ন হলে সে দেহে-মনে অসীম 
আনন্দ লাভ করে । শুধৃমান্র শিজ্প সম্টির ক্ষেত্রেই নয়, শিজ্প, দর্শন, [বজ্ঞান, 
পাঁহত্য, স্যান্টর প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই শ্রষ্টাকে এই ধরনের সমস্যার সম্মৃখাীন 


হতে হয়। 
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শিশদ নয় মাস দশাদিন মাতৃগভে লালিত পালিত হবার পর ভূ-পষ্ঠে 
অবতরণ করে জন্মের প্রথম দুমাস সে থাকে আত্মকেন্দ্রিক। তারপর 
বাহ্মুখা চিন্তাধারা তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করে । শিশু যখন 
দুবছর বয়সে পদ্াপণ করে তখন দেখা যায়, হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়েই 
তারা মেঝেতে বা শ্লেটে আকিবধাক কাটে । শিশ, এই ধরনের সাক্রিয়তায় 
পেশশ স্ালনের আনন্দ অনুভব করে । আীঁকবধাক কাটার প্রথমাবস্থায় কাঁধ 
থেকে আঙ্গলের ডগা পর্যন্ত পেশী সণ্াঁলিত হয় এবং পরে তা কাঁব্ সণ্চালনে 
পর্যবাঁসত হয় ! কখনও কখনও এগহাল উদ্দেশামৃলক হয়, কখনও বা উদ্দেশা- 
হখন ভাবেই আঁকবধাক কাটে । শিশুদের এই বয়সটাকে বলা হয় অকবঠক 
কাটার বয়স। 

এর অচ্প ঠকছহা্দন পরেই শিশুর এলোপাথাঁড় আীকবধাকগুুলি আকাস্মক 
ভাবে অস্পম্ট নক্সার (5901)9299 ) র্‌প লাভ করে! সব দেশের শিশুদের 
নকা (5০16179 ) একই রকম হয় না। দেশ ওভাতি ভেদে নক্সার রূপান্তর 
ঘটে। শশুরা প্রথম যখন নক্সা আঁকতে শুরু করে । তখন তাদের কাজের 
মধো কোনও প্রাকাতিক বস্তুর রুপ প্রাতভাত হয় না। কতব্গ্ল কাম্পানক 
বর্ণনাত্বক সংকেত ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। প্রথমাবস্থায় এগুলি একমাশ্লা 
[বাশিম্ট (006 ৫1791011018] 501191)6 ) হয়, পরে এগ্াল ছিমাম্রিক (০ 
৫1716110101181 501)979 ) নক্সায় পাঁরণত হয় । অবশা কিহু কিছ শিক্ষার্থীর 
কাছে এর ব্যাতক্রম লক্ষা করা যায়। এই যে $০189776 গাল, এ গুলোতে 
মানুষের আকৃতিই বিশেষভাবে পাঁরস্ফুট হয় । কেননা এই সময় শিশুদের 
মধ্যে মানষের আকৃতি ফুটিয়ে তোলার প্রবণতা বদ্ধ পায়। বয়সের দুএক 
মাসের তারতম্যে 991)6199 বা নক্সা রকমফের লক্ষা করা যায়, 919 এর 
কিছুটা পারবত্ন ঘটে ॥। এই সময় অধিকাংশ শিশু একই বিষয়কে দুই 
রীতিতে (9519 ) আঁকার চেষ্টা করে, কারণ প্রথমটি হয় আত্মতীপ্তর জন্য, 
দ্বিতীয়াট সে অবলম্বন করে অপরের সন্তোষ প্রকাশের জন্য বা পাঁরাঁচাত লাভ 
বা প্রশংসা লাভের জন্য । দ্বিতণয় পথাঁয়ে সে বড়দের বা সহপাঠীদের কাজকে 
অনহকরণ করে । এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সে সবসময় বড়দের কাজ 
অনহকরণ করেনা । বড়দের মত হতে চায়, হাত-পা সণ্ালনের ভাঙ্গ আয়ত্ব 
করতে চায়, এটাকে বলা হয় 100111010 ০৫ ৪195. 

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে পা5 থেকে ছয় বছরের শিশুরা ট্রেন, 
জাহাজ, এরোপ্লেনের ছবি আঁকে । ছয় থেকে সাত বছরের শিশুরা খেলার 
মাঠ, বাজারের দশা, শ্রেণীকক্ষ ইত্যাদি আঁকতে আগ্রহ প্রকাশ করে, এগুলো 
বাস্তবসম্মত হয় না অনেকটা প্রতীকমলক নক্সা হয়ে ওঠে । শিশহদের এই 
বয়সটাকে বলা যেতে পারে & ৪8০9 0? 5910150110 90116179 | 


ও২ 


শিশুরা তাদের পাঁরচিত পাঁরপাঁ্বকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়। তার মানাসকতা, আচার-আচরণ সবাঁকছৃই পারপাশ্বিকের সঙ্গে 
সমতা রেখে এগিয়ে চলে । যা একটা বিশেষ বয়সের শিশুদের একসাথে 
বসিয়ে বিদেশের কোনও গজ্প বলা হয় এবং তার থেকে ছাঁব আঁকতে বলা হয়, 
তাহলে দেখা যাবে আকাশ উপরে, মানহষগযলো নীচে এবং গজ্পের 'বষয়- 
বস্তুকে মাঝখানে তুলে ধরেছে এবং ছবির স্তবকে স্তবকে তার পরিচিত পাঁর- 
পাশ্বিকের ছাপটি সুস্পন্ট হয়ে উঠেছে। 

তারা কাজের সময় সমস্ত পরিসর জুড়ে কাজ করে ॥ শিশুশিল্পের মধ্যে 
অগ্কন ও রং করা ছাড়াও আরও বেশী িকছু থাকে, তা হোল স্বম্টর আনন্দ 
যত্ব ও ভালবাসা । বয়োঃব7দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজ বাঁলচ্ঠ ও শাস্তশালী 
হয় ॥ ছাঁব আঁকা ছাড়াও একটি বিশেষ বয়সের শিশুরা পৃতুল থেলায় আগ্রহ 
প্রকাশ করে। নিজেদের খেলনার সামগ্রী নিজেরাই তৈরী করে নেয়। 
পুতুলের কল্পিত ঘর-সংসার গড়ে তোলে, বয়ে দেয়, অন্নপ্রাশন করে, নানা- 
রকম রান্নাবান্নার আয়োজন করে, বালি হোল তাদের ভাত, গাছের পাতা 
হোল তাদের মাছ, ইত্যাদ। আর এই পুতুলের কল্পিত ঘর-সংসার ভাঁবষ্যত 
জাীঁবনে তাদের বিগ্রহ পুজায় অনপ্রাণত করে । 

শিশু শিক্ষাথখরা খন ১৪ বছর বয়সে পদাপ্পণ করে তখন তাদের কাজ 
যুত্তিপূর্ণ হয়। নানা ধরণের গবেষণামূলক কাজেও তারা আগ্রহ? হয় । 
সঙ্গে সঙ্গে শিম্পসত্ত্া প্র্ফুটিত ফুলের মত 1াবকশিত হয় ।॥ ড্রায়ংএর মধ্যে স্তী, 
পুরুষের প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। ছবিতে গল্পের আভাস অনুভূত হয় । 
[বিশেষ করে মেয়েদের কাজে, চ০20-এর সৌন্দর্য, রংএর ওজ্জবল্য এবং 


লীলায়িত রেখার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় । শিশুর এই বয়সটাকে বলা হয় 
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শিশুশিল্পের বৈশিষ্্য 


মানুষ তিনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। কথার মাধ্যমে দশ্যমান 
কোনও বস্তুর মাধ্যমে, অঙ্গভাঙ্গর মাধ্যমে । এছাড়া ভাব প্রকাশের জনা নানা 
ধরণের সংকেত ও প্রতীকের ব্যবহার হয়ে থাকে । যেহেতু শিশহদের মনের ভাষা 
অনেক, মুখের ভাষা সাঁমিত, তাই তারা কথ্যভাষার মাধ্যমে যা না প্রকাশ 
করতে পারে ছাবির মাধ্যমে থুব সহজেই অ প্রকাশ করতে পারে। সেইজন্য শিশু 
শিল্পে নানা ধরণের প্রতীক বা সংকেতের সমন্বয় ঘটে । কিন্তু এই প্রতাঁক 
বা সংকেতগনলি সবার কাছেই যে রসোদ্রেককার? হবে তার কোনও অর্থ নেই । 
এগুলোর রসগ্রহণ করতে হলে চাই শিক্ষা । 
প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে প্রথমে শিশুর নরম মনের খবর নিতে হবে, তারপর 
[শিশু শিজ্পের গভীরে প্রবেশ করতে হবে ॥। যেমন 716৪ একটা শব্দ, একটা 
সংকেত । কাগজের উপর কালির অচড়েই এই শব্দটাকে পারস্ফুট করা যার়। 
প'766 শব্দট উচ্চারণের সাথে সাথে অদূরে ডালপালা প্রসারিত একটি গাছের 
গণড়র আকৃতি আমাদের মনের মধ্যে ভেসে উঠে । কিন্তু যাঁরা এই ইংরেজী 
শব্দাটর সঙ্গে পারচিত নন, তাছের স্মতিতে গাছের এই রূপটি ভেসে উঠবে 
না। আবার এই "6০ শব্দাঁট উচ্চারণের সাথে সাথে একটি বিশেষ গাছের 
আকাত আমাদের স্মৃতিতে ভেসে নাও উঠতে পারে। কারণ এই শব্দটি 
[বশ্বচরাচরের সমস্ত গাছের সংকেত বহনকারী । সুতরাং এই শব্দাটকে একাঁট 
85118051017 হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে । আবার কোনও অট্রালিকার 
উপরে যাঁদ ০055 চিহ্ন থাকে তাহলে স্বভাবতই আমাদের খহ্টীয় ধের 
কথা মনে পড়ে যায় । কেননা ০:055 চিহ্ণাট ভগবান যাঁশুর প্রতীক 'হসেবে 
ব্যবহত হয়। আবার দেখা গেল তৃতগয় শতকের কোনও অলংকারের উপর একাঁটি 
মাছের আকাতি খোদাই করা আছে। কোনও অশ্শাক্ষত ব্যান্তর কাছে এটা মাছের 
আকাঁত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ সম্বন্ধে কোনও 'শাঁক্ষত ব্যান্তর মতামত চাওয়া 
হলে তান বলবেন, এ সময় ভগবান যীশুর প্রতীক হিসেবে মাছের মতি 
ব্যবহার করার প্রচলন ছিল । আবার মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন 8১70৮01 ০ 
96%18811 2100 01111 অথধথি মাছের মতি উবরতা বা যৌনতা শান্তর 
প্রতীক। 
শিশশিজ্পে শিশুদের ব্যবহ্ৃত প্রতীকগর্ীল খুবই অর্থবহ । বয়োঃবাদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ণনাত্বক প্রতীকগাঁল তাদের স্বাতল্ম ও বৈশিষ্ট হারিয়ে ফেলে। 
একাঁট 501181, জলপান্ও হতে পারে অথবা £০-0669 হতে পারে । দঃটি 
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[0218181 বা সমান্তরাল রেখা একপাল জন্তু হতে পারে পবণত শ্রেণও 
বোঝাতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে দুষ্টিহীন শিশুদের শিল্পচচ1 সম্বন্ধে একটু আলোচনা 
প্রয়োজন। যারা দৃষ্টিহীন তাদের কাজের মধ্যে বাঁহজঁগতের সংবেদনের 
প্রতিফলন ঘটে না, অন্তজ্গতের শারখারক সংবেদনাটি মত্ত হয়ে ওঠে। 
তারা অপেক্ষাকৃত স্পর্শকাতর হয় ॥ তাই তারের কাজে স্পর্শধন্য ভাবটাই 
[বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় ! এই ধরণের শিল্প কাজকে [570০ 157০ বলা হয়। 

শিশু শিজপনদের কাজে বাস্তবের ?14০611196, পরিপ্রেক্ষিত (0০159601156) 
একেবারেই অনুপস্থিত । তাই শিশীশজ্প হয় চ1৪: বা সমতলধমখ। কথনও 
দেখা যায় নদীর উপর নৌকোগ্যাীল একপেশে, পাহাড়ের নীচ থেকে স্্য 
উঠছে, তাল গাছের মাথার উপর দিয়ে নদ বয়ে আসছে । একই ছবিতে চাঁদ 
ও সের এক সমাবেশ ঘটেছে । বড়দের কাছে এগুলি হাসাকর, যযন্তিহণন, 
অবাস্তব । কিন্তু শিশুদের কাছে যাান্ত তকের অভাব দেখা যার না। যাঁঘ 
তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ একই ছাঁবতে চা ও সৃয" ভাবে সম্ভব? তথন 
তারা এই যবান্ত দেখাবে যে, পাঁথক সকাল বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যে 
বেলায় তার গন্তব্য স্থলে পেশীচেছে, সেইজন্য একই ছবিতে চাঁদ ও সূর্ধ একই 
সাথে দেখা যাচ্ছে । সুতরাং এগ্‌লো যতই হাস্যকর, অবাস্তব হোক না কেন 
1শজ্পাঁশক্ষার জগতে এগুলোর মূল্য অপারসীম । শিশুশিজ্পের সব থেকে 
মূল্যবান জানষ হোল, শিশুরা কতকগুলো এলোমেলো অবাস্তব 'জাঁনষকে 
একট সুরের ছন্দে ছন্দিত করে তোলে যার মধ্যে বস্তব্য বিষয় বা কারিগরণী 
[দকগহীল গৌণ হয়ে যায়, শুধৃমার রং তুল নিয়ে খেলা খেলা ভাবটাই মংখ্য 
ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। 

সাত থেকে চৌদ্দ বছরের বেশ কিছ শিশুদের শিল্পকাজ পষবেক্ষণ করার 
পর শিশীশজপকে আটটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ঞাহীল হোল £-- 

(১) 01881010 90০. 

(২) [77108101)6610 [906. 

(৩) [২50111021 7206]0 

(৪) 900000121 [017], 

(৫) 10707761810156 906 

(৬) 1781001090০. 

(৭) 70০০০180156 [900, 

(৮) 11028109056 906. 

(১) 012%010 09০ :_ বিষয়বস্তু বাস্তব জগত থেকে নেওয়া হর়। 
এখানে বিশেষ একটি: বস্তুর উপর প্রাধান্য না 'ঘিয়ে একটি £1০/2-এর উপর 
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প্রাধান্য দেওয়া হয়। বস্তু সম্পকে" সঠিক ধারণা অনুপাত বজায় থাকে। 
যেমন গাছ মাঁটি থেকে উঠেছে, মান্‌ষ একটি বিশেষে ভাঙ্গমায় দঠাড়য়ে আছে, 


ফুল বৃন্তের সঙ্গে শল্তভাবে না থেকে একট বিশেষ ভাঙ্গমায় মাটির দিকে নেমে 
গেছে। 


(২) [67108689110 50০ £্পীকছুটো 01681010 ০21880919-র সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত ॥ কিছুটা প্রতিচ্ছায়াবাদী (1101)75550019 ) ছাবর অনুরুপ, 
আবার ফিছংটা 77901০ (9০-এর সঙ্গে মিল খংজে পাওয়া যায়। 


(৩) হঢর্চাা।102] 7১81668 £--বিষয়বস্তুর মধো কোনও বাস্তব ঘটনার 
আভা পাওয়া যষায়। এখানে শিশু সমস্ত পট ভড় একাঁট বিশেষ ভাব 
( 290০9? )-এর পানরাবাত্ত ঘটায় । এই ভাব (1091166) কোনও দশ্যমান 
বস্তু থেকেও হতে পারে অথবা কাল্পনিকও হতে পারে। 


(8) 90060081 হ01। 2--শিশুদের আঁঙ্কত এই ধরণের ছাঁব খুব 
একটা বেশী চোখে পড়ে না। এখানে ব্যবহৃত আকীতি বা 51,8১6 গুলি একট 
জ্যাঁমৃতিক [নিয়ম মেনে চলে । ফলে বিশেষ একটি চিন্তার 811280107, 
অনুভূত হয় ॥ দশ্যমান জগতের কোনও নিয়ম মেনে চলে না। 


(৫) 190000067968/6 2509 এখানে শিল্পী বাস্তব জগতের কোনও 
বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয় । শিশু শিঙ্গী অনেক পারশ্রম ও কষ্ট স্বীকার 
করে 'বষয়বস্তুর প্খান€পগ্খ বর্ণনা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে । ফলে ছাব 
অনেকটা বাস্তবসম্মত হয়। 


(৬) 719610 7506 2-_দশ্যমান জগতের সঙ্গে কোনও সম্পক থাকে 
না। অথচ আলংকারিকও নয ॥ আভ্যন্তরীণ শারীরিক সংবেদন, ছবিতে স্পজ্ড 
ভাবে ফুটে ওঠে। 


(৭) 70900196155 757১9 ৫-_শিজ্পাী এখানে ফমেরি ছিমান্রিক ভাবধারার 
উপর নজর দেয় বেশী এবং রংএর উপর বশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে। ফলে 
528০91ট একট মনোবম 0%00510-এ পরিণত হয় । 

(৮) 17785118616 18196 2-_শিল্পা কোনও পাহত্য অথবা কোনও 
কাল্পনিক ঘটনাকে ছাবির [বিষয়বস্তু 'হসেবে গ্রহণ করে থাকে । যার ফলে 
ছবির কাল্পনিক ভাবট।ই বিশেষ প্রাধান্য পার । 
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শিশু বয়সের তিনটি স্তর 


শিশুদের শিজ্প শিক্ষা 'দিতে হলে, তিনটি সাক্কয়তার গ্দকে গিবশেষ নজর 
য়ে পদ্ধাতর সম্চু প্রয়োগ সম্ভব করে তুলতে হবে ॥ সাঁক্য়তাগুলি হোল 
(১) আত্ম আঁভব্যন্তি প্রকাশ ' 9০17 6%101655100), (২) পধবেক্ষন 
(00561581100 ) এবং (৩) রসান্ভাতি ( 40016018110) ). 

আত্ম আভব্যান্ত প্রকাশ এমনই একট সাক্ুয়তা, যা কাউকেই শেখানো 
সম্ভব নয়। এটা মানুষের একটি সহজাত ধর্ম । প্রাতাটি মানুষ নিজের 
ভাবনা, চিন্তা, আবেগ অনুভূতিকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে চায় এবং 
পরের ভাবনা, চিন্তার অংশীদার হতে চায় । ক্রমাগত অনহশখলনের মাধ্যমে 
এই সাকুয়তা'টি দ্বতঃস্ফুর্ত ভাবেই অনেকের মধো গড়ে ওঠে । এখানে শিক্ষককে 
শুধুমাত্র পথপ্রদর্শক বা ধানীর ভামকা পালন করতে হয়। 

জন্মগতভাবে অনেকেই প্রথর পর্যবেক্ষন শন্তির আঁধকারী হন। যাঁরা 
জন্মগতভাবে এই গূণাঁটর আধকারশ হন, তাঁরা উত্তর জগবনে জ্ঞানগ, গৃণখ, 
পাণ্ডত ব্যাস্ত বলে পরিচিত লাভ করেন। চোখ, হাত ও মনের যৃগগপং 
ক্রিয়াকলাপে পর্যবেক্ষন শান্ত কিছুটা পারমাণে আয়ত্বাধীনে চলে আসে। 
এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই হয় । 

অপর পক্ষে /021650181101) বা রসানহভাতি, বই পুস্তক পঠন-পাঠন এবং 
শিক্ষণ পদ্ধাতর সংজ্ঠু প্রয়োগে, যে কোনও শিক্ষাথশর মধ্যে গড়ে তোলা যায়। 
এক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বশকাষ। শিক্ষককে এখানে 
71010) 71111950116 এবং £৪1৫০-এর ভূমিকা পালন করতে হয় । কিন্তু 
একথা অবশ্যই মনে রাখা উঁচত যে, যে কোনও বয়সের শিক্ষাৎসুদের 
81019018010) "শেখানে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষার্থী পূর্ণযৌবনে 
(:৫০016০601) পদার্পণ করছে, যতক্ষণ পযন্ত না শিক্ষাথণর রং, রেখা, ফর্ম 
সম্বন্ধে সাঠক ধারণা জন্মাচ্ছে ততক্ষণ পযন্ত 27)160120100 শেখানে যায় না, 
শেখানো উচিতও না । 

অনেক শিক্ষাথশদের মতে শিশহদের দ্রায়ং কুৎসিত, বাঁভৎস্য, অমানাবক, 
অবান্তব। কারণ তাদের দেখার চোখ অন:ন্নত, অনুভব করার শীন্তও অপারণত। 
সেক্ষেত্রে অনেকের কাছেই প্রশ্ন হোল শিশুদের ড্রায়ং শেখানো উচিত কনা? 
তার উত্তরে বলা যায়, যাঁদও শিশুদের ড্রায়ং কুৎীসত বাঁভৎস্য তবুও এগ্াল 
তাদের সহজ, স্বাধীন আঁভব্যান্ত । তারা তাদের 'নঃঘ্পাপ চোখ ও কাব্যিক 
অন্ত্ণান্টর সাহাযো জগত সংসারকে প্রত্যক্ষ করে, অনুভব করে এবং 
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কণ্পনার রংএ রাওয়ে সেই অনবৃভুতিকে প্রকাশ করে। তাই তাদের ড্রাক্পিং 
কখনও এক্সপ্রেশানম্টদের মত হয়, কখনও নেচারালম্টদ্দের মত হয়, তা সত্বেও. 
রং, রেখা, ফর্ম ও বিন্যাসের দিক থেকে শিশুদের কাজ বড়দের তুলনায় অনেক 
বেশী অপারণত মনে হয় ।॥ ড্রায়ং শেখানোর ব্যাপারে বলা যায় 47018108 
০8101006০01 51)0010 1000 09 1811810, 16 51010 06 510010091769115 
2০61৬105) 2, 5৭160 15101655101) ০0৫6 1106 01)110 ০৬10 5616 ০0%/1) 
0)0081015,” অথধি শিশহদের ড্রায়ং শেখানো ডচিতও না শেখানো যায়ও না। 
ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে ড্রয়িং বোধ ম্বতঃস্ফুত ভাবে চলে আসে। 
আমরা চাই না কোনও শিশু শিক্ষার্থ ড্রায়ং এবং পোণ্টংএ পারদশশ হয়ে 
বিদ্যালপ্প থেকে বেরিয়ে আসক ॥। আমরা চাই যাতে সে ছ16৩ ০1110 হিসেবে 
সমাজ জীবনে প্রবেশ করে আভিযোজনে (/১৫1090061)0) সক্ষমতা লাভ 
করে। আমরা চাই যাতে তার মধ্যে গড়ে ওঠে 44৮0 555 008 5665) & 
17800 (1180 00055 200 2. 50111 (1126 9619,” 

শিশুদের শিজপ শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়স এবং গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিশুদের 
তিনাঁট স্বতন্ত্র স্তরে ভাগ করে নিতে হবে । যেমন £-- 

(ক) শৈশব স্তর (0071 50866 ), ২ বছর থেকে ৭ বছর । 

(খ) প্রার্থামক স্তর (721177215 908£০ ", ৭ বছর থেকে ১৪ বছর । 

গর) মাধামিক স্তর (59০00081% 9088০ ), ১৪ বছর থেকে ১৮ বছর । 

সাত থেকে চৌদ্ৰ বছর বয়সটাকে বলা হচ্ছে 18010[ স্তর এবং চৌদ্দ থেকে 
আঠারো বছর বয়সটাকে বলা হচ্ছে 990101 স্তর । সাত থেকে আঠারো 
বছর বয়স পযন্ত যে শিক্ষণ পদ্ধাত অনুসৃত হয় তাকে [100 স্তয়ে বলা 
হয় খেলা (7125 )। 11011819 স্তরে বলা হচ্ছে প্রকজপ (791091900) এবং 
98০017919 স্তরে বলা হচ্ছে সাংগঠনিক কাজ বা 09050006155 ড/0115. 


(ক) শৈশব স্তর (70076 9688৩ ) 


এই বয়সে শিক্ষার্থীরা কম্পনার রাজ বিচরণ করে । খেলাধূলার প্রাত 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে হাতের কাছে যা পার তাই নিয়েই তারা খেলতে 
শুরু করে দেয় । খেলার সময় নানা ধরণের প্রতীকের বাবহার লক্ষ্য করা যায়। 
শিশু বয়সের এই স্তরে শিপ শিক্ষার জন্য শিপ বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত কোনও 
শিক্ষকের প্রয়োজন নেই ॥ বিদ্যালয়ের যে কোনও 'শক্ষকই শিজ্প শিক্ষকের 
ভূমিকা পালন করতে পারেন । এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে শিল্প শিক্ষণের চেয়ে 
শিক্ষকের উৎসাহ, উদ্দীপনাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । 

অনেকে মনে করে শিশুরা একতাল কাদার মত। শিশহবন্নস থেকেই 
তাদের যেভাবে গড়েপিটে তৈরী করা যায় সেইভাবেই তারা গড়ে ওঠে । কিন্তু 
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এ ধারণা সম্পূর্ণ র্‌পে ভ্রান্ত । কাদার কোনও নিজস্ব স্বত্বা নেই, কন্তু প্রাতীটি 
শিশুই নিজস্ব ব্যান্ত স্বত্বার আঁধকারণ। বরং শিশুদের একটা ক্ষুদ্র বীজের 
সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ক্ষ বাঁজের মধ্যে যেমন অনেক সম্ভাবনা 
লহাকয়ে থাকে । উপয্স্ত পরিবেশ জলমাঁটি হাওয়ায় একাঁদন যেমন একাঁটি 
বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, তেমান প্রাতাট শিশুর মধ্যেই বিরাট সম্ভাবনা 
লুকিয়ে থাকে । উপযনস্ত যত্ন ও [নর্দেশনায় সে একাদন এঁ মহখরুহের মতই 
প্রকৃত মানুষ হতে পারে ॥। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তোলার দ্ায়ত্ব 
শিক্ষক, পিতামাতা ও গৃরজনের | 

[শিশুরা আলোর কম্পন, বাতাসের মর ধান, উড়ন্ত রঙিন বেলুন পছন্দ 
করে। কারণ এগুলো ছন্দোময় । 1শশহদের এই সহজাত ছন্দবোধকে পূর্ণতা 
দেওয়ার জন্য, শিশু বয়সের এই স্তরে তারের ছন্দের শিক্ষা বা 71510707581 
112110108 দেওয়ার প্রয়োজন । কোনও র্‌প বাদাষন্ম ছাড়াও যাতে 'বাভিন্ব 
ধরণের খেলাধূলা, নাচ-গানের মাধ্যমে তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ 
ব্যবহার ঘটাতে সক্ষম হর তার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ॥। শুধুমাত্র 
দ্রায়ং পেণ্টিং কোনও মতেই শেখানো সমীচীন নয় । কাজে বোৌঁচন্রয আনার 
জন্য কখনও কখনও আতি সহজলভ্য 'জনিষের মাধ্যমে নানা ধরণের মজার 
ম্জার খেলনা প্রস্তুত করানো যেতে পারে, যা এই বয়সের শিশুদের অত্যন্ত 
প্রয় । শিশুরা গঞ্প শুনতে ভালবাসে, তাই মাঝে মাঝে তাদেরকে মন্দার 
মজার র্‌পকথার গঞজ্প এবং ছড়া শেখানো যেতে পারে । সব সময় যে তারা 
শ্রোতার ডমিকাই গ্রহণ করবে তা নয় । আধো আধো কথায় তারাও যাতে 
গজ্প বলার স্বাধীনতা পায়, সেরকম স্বাধীনতা তাদেরকে 'দতে হবে। 
তাহলেই সৌন্দধ' শিক্ষার একাঁট সামগ্রক মান তাদের মধো গড়ে উঠবে । 
এবিষয়ে শিক্ষক পিতামাতার বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন । শিশুবয়সের এই 
স্তরে যে জনিষটার প্রয়োজন লব থেকে বেশী, তা হোল 'শিক্ষক-শিক্ষাথসর 
পারস্পারক হদ্যতার সম্পর্ক । এই সম্পর্ক স্থাঁপত না হওয়া পর্ষস্ত সৌন্দর্য 
শিক্ষায় কোনও মতেই পূর্ণতা আপবে না। এমন অনেক শিক্ষক আছেন 
ধারা প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও উপয্যস্ত শিক্ষক হতে পারেন । আবার এমন 
অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম থাকা স্বত্বেও উপয্্ত শিক্ষক 
1হসেবে পাঁরগাঁণত নাও হতে পারেন । এখানে বাত শিক্ষায় 'শাক্ষিত শিক্ষকের 
স্থান একেবারেই নগনা ৷ শিশুর বয়স এবং মানাঁসক অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে 
নানা 'বাধিনিষেধের মধ্য দিয়ে শিক্ষা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে। 
শিশুর প্রথম শিক্ষা শুরু হয পিতামাতার কাছে। তারপর সে আসল শিক্ষা 
লাভ করে শিক্ষকের সাঘধ্যে । এখানে শিক্ষক এবং পিতামাতা হলেন 
/১85100 ০0৫ 05৩ 700096555 0£ 4১৫19807000 অথাৎ জীবনের অগ্রগ্গাতর' 
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সঙ্গে সঙ্গে যাতে সে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোজনে সক্ষমতা লাভ করে সে বিষয়ে 
শিক্ষক ও পিতামাতার সাব্রিয় ভূমিকা অপাঁরহার্য। তা হলেই শিশু বয়সের 


এই স্তরে শিজ্পশিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে এবং ভালবাসা সবাই প্রজ্জবাঁলত 
শপশিখার মত বিরাজ করবে । 


(থ) প্রাথমিক স্তর (197715318৫০) 


এই বয়সে শিশুরা কজ্পনার রাজ্য ছেড়ে ভাবের রাজ্যে পদার্পণ করে। 
নানা ধরণের তথ্যমূলক বা সৃষ্টমূলক কাজে আগ্রহী হয়। ছবি আকা, 
ছঁব দেথার প্রাত উৎসাহ বাড়ে । নানা ধরণের কৌতুহল জাগে । অজ্ঞাত 
বিষয় সম্বন্ধে উৎসাহ জন্মে । এক্ষেত্রে শিজ্প-শিক্ষণ পদ্ধীতর ক্রমানুগাঁতিক 
ভাব বজার রাখতে হবে | অথাৎ £70€ বা শৈশবে অন:সৃত পদ্ধাতর অনুরুপ 
পদ্ধাতর সং্চু প্রয়োগ ঘটাতে হবে । তাহলেই শিজ্প শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক 
হবে । কিন্তু বতমান ঘুটীপর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়গত 
পার্থক্য থাকার দরুন পদ্ধাঁতর ক্রমানূগাতিক (00100101 ) ভাব বজায় 
রাখা খুবই কল্টকর। সুতরাং শিক্ষার যে কোনও স্তরেই হোক না কেন-- 
এই ধরণের পার্থক্য থাকা সমণচশন নয় । 

শিক্ষার্থীর জীবনে বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন যাঁদও এক-একটি স্বতল্ম 
স্তর তবুও প্রতিটি স্তরের সঙ্গে প্রাতাঁট স্তর এক অখণ্ড ফোগন্‌তে আব্ধ । 
শিক্ষার্থী বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে পদ্ৰার্পণ করে। এতে 
শুধুমাত্র তার শারশীরক পরবত'ন হয় না মানাসক পারবততনও হয় । এই 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গীত রেখেই পদ্ধতির স্মহ্ঠু প্রয়োগ হওয়া উচত। 

এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা শুধূমান 108াগদের শিক্ষা্ানে 
পারদশশ। আবার এমন কিছ: শিক্ষক আছেন যাঁরা 9০01015র 'শিক্ষা্থানে 
পারদশ+ | এক্ষেত্রে সেই 'শিক্ষকই উপযাস্ত শিক্ষক ধান প্রার্থামক থেকে 
মাধ্যামক শ্ুরের ষে কোনও শ্রেণী কক্ষেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবার উপযযৃন্ত । 

শিশুবয়সের প্রার্থামক স্তরে নিছক ড্রায়ং, পেণ্টিং-এর উপর কোনও গুরুত্ব 
দেওয়ার প্রয়োজন নেই । যাতে তারা নাটকীয় অভিব্যন্তি (10181018010 
[0%01655101] ), সাংগীতক আভব্যান্ত (1051021 77501598100 ) এবং 
মৌখিক আভিব্যক্তি ( ০:01 77501655101 )তে পারদাঁশ'তা লাভ করে, সে 
বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষ নজর 'দিতে হবে ॥ কাজে বৈচিন্ সৃষ্টির জন্য নানা 
ধরণের 006০ 019%108 বা 1নঃস্পন্দ জীবনের ছবি (9111 116 ) করানো 
যেতে পারে । যার মাধ্যমে তারা বস্তুর মাপজোক, হিসাব-নিকাশ, বস্তুর 
আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যক গড়ন কৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে । শিশু 
শিক্ষার এই স্তরে নানা ধরণের হাতের কাজের প্রকজ্প (7১০1০০৫) নিতে 
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হবে | প্রকজ্পের মধ্যে থাকবে পাঁরকঙ্গনা কমরপ্রস্তুতি, কম“সম্পাদন ও 
মূল্যার়ণ । এই রকমের প্রকজ্প বিদ্যালয়ের সারা বছরের পাঠসচশর অন্তভূ্ত 
হবে। 

প্রাকাতক ইতিহাস, ভূগোল এবং খুব সহজ ধরণের রাসায়ানক ও পদার্থ- 
বিদ্যার নানা রকম সমস্যা প্রকল্পের অন্তভূক্ত হতে পারে। এই ধরণের প্রকজ্প 
1বদ্যালয়ে সারা বছরের পাঠ্যস্চীর অন্তভূন্ত হলে বিদ্যালয় হয়ে উঠবে শিক্ষা- 
নাটকের রঙ্গনণ্ত । শিক্ষার্শরা সেথানে আভিনেতা আভিনেন্রীর ভূমিকায় অবতাঁণণ 
হবে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রা্থামক স্তরে এইভাবে চার ও কারু 
শিপ শেখানোর রেওয়াজ নেই । কিন্তু পাশ্চাত্যে শিক্ষার প্রারথামক স্তরে চারু 
এবং কারু 'শিজ্প বিষয়টি এই ভাবেই শেখানো হয়ে থাকে যার পরিচয় আমরা 
বই পদুস্তক পঠনপাঠন থেকে জানতে পার । 


(গ) মাধ্যমিক স্তর (55০000815 5688০) 


এই বয়সে শিক্ষা্থরা নাচ-গান সেলাই বোনা, খেলাধূলা, ছাঁব আকা, 
আঁভনয়, করার প্রাত বিশেষ ভাবে আগ্রহান্বিত হয়। পদার্থ ও রসায়ণ 
1বদ্যার নানা রকম জাঁটল সমস্যা সমাধানে বেষ্টিত হয়। স্থল চিন্তা 
ছেড়ে সক্ষনন চিন্তায় আগ্রহান্বিত হয় । পাঁথব উপাদানের সাহায্যে কপনার 
সাম্রাজ্য গড়ে তোলে । অঞ্কিত ছ'বতে ভ্রায়ং এর প্রকার ভেদ এবং গল্পের 
আভাস অনুভূত হয় ॥। সৃতরাং শিশুশিক্ষার এই স্তরে শিজ্প শিক্ষণের জন্য 
ভ্রায়্ং পেন্টিং এ শিক্ষণপ্রাঞ্ত শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন হয় 

মানুষের জীবনে বাল্য» কৈশোর, যৌবন যেমন একই স[ত্রে প্রোথিত তেমান 
কোনও বিষয় পাঠ, কোনও বয় পাঠ থেকে স্বতন্ত্র নয়। আমরা জানি 
ইতিহাস ছাড়া যেমন ভূগোল পড়ানো যায় না। ভূগোল ছাড়াও অর্থনীতি 
পড়ানো অসম্ভব । শিশ্নাশক্ষার এই স্তরে শিপাশিক্ষা দিতে হলে অনহবন্ধ 
প্রণালী (20116181101) র আশ্রয় নিতে হবে । অর্থাৎ চারু এবং কারু 
শিজ্পাটকে মূল বিষয় ধরে নিয়ে অন্যান্য আনহসাঙ্গক বিষয়ে শিক্ষা দিতে 
হবে। 

অনেক গাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমন্বয়ে যেমন মৌমাছির চাকের সামাগ্রক 
আকীতিটি রূপ লাভ করে তেমনি অনেকগযাল শিক্ষনণয় বিষয় শেখানোর 
উদ্দেশ্যে একটি সামাজিক প্রাতষ্ঠান গড়ে ওঠে, ষাকে আমরা বাঁল বিদ্যালয় । 
এখানে শিক্ষার্রা স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেছে নেবে কোন বিষয়াট তার 
ভাল লাগে। কোন বিষয়ে তার আগ্রহ বেশী । সুতরাং পাঠাক্রমকে 
€ 00010010]। ) কিছুটা নমনীয় করতে হবে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই 
স্বাধীনতা না থাকলে পদ্ধাত 'নব্চনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে ব্যথ হবে । 


৪১ 


তাণুপর্য ৰা গুরুত্ব (91821026101 ) 

'বাভন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মধো দিয়ে দেখা গেছে, যে প্রাতিটি 
'শিক্ষার্ীই নিজের কাজের প্রশংসা চায়। আতারন্ত প্রশংসা শিশুদের মানাঁসিক 
[বকাশের পথ রুদ্ধ করে । শ্রেণী কক্ষে সকলের কাজ হয়ে যাওয়ার পর প্রাতাঁট 
শিক্ষার্থীর শিজ্পকর্ম, যাতে শিক্ষক বা'শাক্ষকা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজের 
দোষ গুণ বিচার করে উৎসাহিত করেন সে বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। 
তা না হলে তারা নিরুৎসাহিত হয় । আর সাথে সাথে তাদের কোমল মনি 
ব্যথিত হয়ে ওঠে । 

শিজ্প শক্ষক বা শাক্ষকা শিক্ষাথণদের ঠিক ততটুকুই সাহাযা করবেন 
যতটুকু না করলে শিক্ষা্খরা সংচ্ঠু ভাবে কার্জাটি সম্পন্ন করতে পারবে 
না। কোনও শিক্ষার্থী ড্রয়িং করতে না পেরে বাঁ শিক্ষক বা শিক্ষিকার 
শরণাপন্ন হয় তাহলে শিক্ষক বা 'শাক্ষকার উাঁচত বস্তুটি পুঙ্খানৃপুঞ্থ ভাবে 
পর্যবেক্ষণ করার পর যথাবথ ভাবে ড্রায়ং করতে নিদ্দেশ দেওয়া এবং সেই 
ভাবে কাজে উৎসাহত করা । 

[িজ্পকক্ষের [নিয়ম শৃংখলা (1015010110৩ ) একটা খুব বড় 'জানষ। 
শিশুরা যাতে কাজের প্রাত বীতরাগ না হয়, সৌদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে 
হবে । যা কোনও শিক্ষার্থী শিজ্প কাজে নারাজ হয় তাহলে পরিবেশের গুণে 
সেও কাজে মনোযোগী হতে বাধ্য । সৃতরাং 'শিল্পকক্ষের নিম শৃংখলা 
এমাঁনই হওয়া প্রয়োজন যেখানে 'শিক্ষাথশরা কাজ ও খেলা একই সঙ্গে করতে 
পারে। 

এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের বিশেষ কোনও বিষয়ে আগ্রহ নেই 
অথচ শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সেই কাজ করতে ভালবাসে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষক 
বা শাক্ষকা কোনও রূপ চাপ সাণ্ট করে সেই কাজ করাবেননা। বরং 
সহানুভূতি সম্পন্ন বোঝাপড়ার ভেতর 'দিয়ে তাদেরকে কাজে আগ্রহী করে 
তুলবেন । 

শ্রেণীকক্ষের কোনও শিশুই বোকা নয়। 'বাভন্ন শিশুর মধ্যে 'বাভিন্ন 
ধরণের সং্রন প্রাতভা সঃপ্ত অবস্থায় থাকে, এবং বিভিন্ন মাধ্যমে 'বাভল্ন শিশু 
পারদশশ হতে পারে । এমন অনেক শিক্ষা দেখা যায়, যারা 'চিন্রশিল্পে 
পারদশশ বা আগ্রহী নয় । কম্তু মাটির কাজে (740611178 ) এ আগ্রহ, 
সে ক্ষেত্রে ভাদের মনোমত কাজে আগ্রহী করে তুলতে হবে। 

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, পদ্ধাত কি হওয়া উচিত £ এর উত্তরে বলা যায় 
সময়ের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মন পারিবর্তিত হচ্ছে । সুতরাং বিশেস 
কোনও পদ্ধতি না হণ করাই যৃভ্তিষৃস্ত। এক্ষে্লে বলা যেতে পারে 44077601 
1501065 1116 177601000 


নন্ট ছেলেদের (8০116 ০1110) সবর্দা সংশোধন করা যায় না। 
[শঙ্প চচরি মাধ্যমে কিছুটা পারমাণে সংশোধন করা যায়। তাদের এমন 
কোনও মাধ্যমে কাজ শেখানো উচিত, যে মাধ্যমে সে ইতিপ্‌ব্রে কাজ করেনি । 
এক্ষেত্রে কোনও শিক্ষার্থীকে শাস্তি বা তিরস্কার করা উচিত নয়। 
সহানভাত সম্পন্ন বোঝাপড়া ও ভালবাসার মাধ্যমে তাদের কাজে আগ্রহী করে 
তুলতে হবে । 

বড়দের ছাব যাতে শিক্ষা্খুরা অনুকরণ (00 ) না করে সোঁদকে 
শিক্ষকের সতর্ক দরন্টি রাখা উচিত ॥। অনুকরণে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক 
[বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। কারণ অনুকরণটা £:% না, অনুকরণকারী কোনও 
দন /১1015% হতে পারে না। 

একজন আঘর্শবাদশ শিচপশিক্ষক (41009201761 ) সম্বন্ধে এই কথা 
বলা ঘেতে পারে--06 21006201091 1050 09 17017701956 010৫ 10091 
11009356 7091501) ড11)0 5695 11 2, 011110 2, 10178019 ০00৫ 100% 
[01011 172061181% 


শিল্প শিক্ষকের কাধাবলী 


(২০1০ 01 217) 4৯71 €652.01091) 


শিল্প এমন একটা বিষয় যা কেউ কাউকেই শেখাতে পারে না । কোনও দেশ 
কোনও জাতিই কোনও ব্যান্তাবশেষ 4 শেখাতে পারে না, 4 সম্পর্ণরূপে 
নিজস্ব ব্যান্তসত্বার উপর নিভ“রশীল। প্রকৃত 'শিজ্পী তৈরণ করা কারও পক্ষেই 
সম্ভব না। প্রকৃত শিজপ? হাজারের মধ্যে একজন জন্ম গ্রহণ করেন। [শিজপ শিক্ষার 
ব্যাপারে বিদ্যালয়েরও কোনও ভূমিকা নেই । বিদ্যালয় কেবলমান্ন শিক্ষার 
সুপ্ত শিজপস্বত্বাকে সুস্পম্ট রূপে প্রীতিভাত হতে সহায়তা করে মাত্র । শিঙ্প 
শিক্ষার ব্যাপারে আদর্শবাদী অভিভাবকদের একটা 'বিশেষ ভূমিকা আছে। 
এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাধারণতঃ তিনভাগ্ে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে । 
একধরণের আঁভভাবক আছেন যাঁরা সবাই শিশুদের প্রাতি একটা অবজ্জরার ভাব 
পোষণ করেন, কারণ অকারণে শান্ত দেন তিরস্কার করেন, এক্ষেত্রে শিশুরা 
অভিভাবকদের ভয় করে, যতটা সম্ভব এঁড়য়ে যেতে চেত্টা করে । আর এক 
ধরণের আঁভভাবক আছেন যাঁরা শিশদের প্রাত উদ্বাসীন ভাব পোষণ করেন । 
1শশুদের মানাঁসক প্রবনতার 'দিকে লক্ষ্য না রেখে, নিজেদের মনোমত পথে 
নিয়ে যেতে চেম্টা করেন! আর এক ধরণের আভভাবক আছেন যাঁরা 
শিশুদের মানাঁসক প্রবণতা দূর থেকে লক্ষ্য করেন এবং প্লেহ ভালবালা ও 
সহানুভূতির সাথে শিশুর কোমল মনাঁটকে জানার চেষ্টা করেন ও তার 
বাঞচনীর পথে পারচালত করতে চেষ্টা করেন । শিজ্পশিক্ষার ক্ষেত্রে এরাই 
হলেন আঘর্শবাদশ আভভাবক । 


[শিল্পাঁশক্ষকের সব থেকে গুরত্বপূর্ণ কাজ হোল, িজ্প কক্ষ বা 4 
[0০1 পছন্দ করা । 'শি্পাঁশক্ষার ক্ষেত্রে &১৮ 1০০. এর একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ভামকা আছে। পাঁরছ্কার পারচ্ছন্ন আলোবাতাস যুস্ত এমন একাটি জায়গায় 
শিজ্প শিক্ষার উপযংন্ত কক্ষ নিবচিন করা উচিত, যেখানে প্রবেশ করা মান্ই যে 
কোনও শিক্ষার্থর মন কিছুটা 'শিল্পশসৃলভ হয়ে পড়বে ! আমাদের দেশের 
এবং বিদেশী শিজ্পীদের আঁকা ছাব ও মূর্তর ভাল ছাপা ছবি দিয়ে এই 
পাঁরবেশাঁটকে মনোরম করে তোলার দায়ীত্ব শিজ্প শিক্ষকের । শিজ্প শিক্ষক 
যাঁদ এই কাজে কৃতকার্য হন তাহলে শিল্প শিক্ষার অঙ্ধেক কাজ আপনা- 
আপান সমাপ্ত হয়ে যাবে । এই সুজনমৃলক পারিবেশাটি তৈরণ করার 


৪. 


আঁধকাংশটাই নিভ'র করছে শিজ্প শিক্ষকের রুচি, অভিজ্ঞতা ও অন্তঘণম্টির 
উপর। 

শিজ্প শিক্ষকের দ্বিতীয় কাজ হোল কিছু সহজবোধ্য শিজ্প নির্শণের বই 
শিক্ষার্থঁদের হাতে তুলে দেওয়া যাতে তাদের শিল্প দরশষ্ট ও শিজ্পবোধ 
জাগ্রত হয়। মাঝে মাঝে যাদ্‌ঘর ও শিল্প সম্ধ স্থানে শিক্ষামূলক দ্রমণের 
(18000801012] 8001510 ) ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয় জীবনে 
শিক্ষাথণর একাঢ হীন্দ্ুয় কাজ করে, এই ধরণের শিক্ষামূলক ভ্রমণে শিক্ষাথর 
পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই কাজে লাগানো সম্ভব হবে । দৈনান্দন একঘে"য়ে জীবন 
থেকে তাদের মন সামীয়কভাবে আনন্দলোকে মস্ত পাবে । পড়ে জানার 
থেকে চোখে দেখে শিক্ষার্থীরা বাস্তব আঁভঙ্ঞতা লাভ করবে ॥ নিছক সৌন্দযৎ 
উপভোগের সাথে সাথে দেশের শিল্পবস্তুর সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে । শিপ 
বস্তুগলির 9/9101., 7১125091 0051106 করে নিয়ে এসে শিক্ষার্থীরা তাদের 
বদ্যালয় 105০07) পমুদ্ধ তো করবেই পরম্তু হাতে কলমে কাজ করার 
সুযোগ পাবে ॥ শিজপ শিক্ষক সেখানকার শিল্প বস্তুগুলির শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, 
কোনও বিদেশী প্রভাব কাজ করোছল কনা সেই সময়কার ধম" দর্শণ, 
ইতিহাস, ভৌগাঁলক পটভঁমিকা সম্পর্কে আলোচনা করবেন । এই ভ্রমণের 
মাধ্যমে শিক্ষা্থগ'রা িজ্পাবষয়ক অনেক অজানা তথ্যের মন্ধান পাবে যা 
হাজারটা বন্ততার মাধ্যমেও সম্ভব না। 

প্রকীতর সাথে সখ্যতা স্থাপনের জন্য 'শিম্প শিক্ষক বিদ্যালয়ে [বিভিন্ন 
ধতুতে ধতু উৎসবের আয়োজন করবেন ॥ বিশেষ করে শহরের ছেলে মেয়েদের 
কাছে এর মূলা অপাঁরসীম। কারণ সেই ঝতুর ফুল ফল সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে 
প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ( ৪৪1০ 909৫9 ) সম্ভব হয়ে উঠবে, এবং সংন্টিমূলক 
কাজে তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবো এই সমস্ত ঝতু উৎসবের জন্য বনভোজন 
(7১10110)১ ধাতু উৎসবের বেশভূুষা খেলাধূলার ব্যবচ্থা অবশাই থাকবে । 

বছরের শেষে শজ্প শিক্ষকের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষামলক 
শিপ প্রথশনশর (800090101181 4১1 21010101017) আয়োজন করতে হবে। 
প্রীতটি শিক্ষা্থধই যাতে নজেদের তৈরী দু'একটি শিজ্প কর্মের নমুনা 
ভালবাসার সঙ্গে এনে যোগ দিতে পারে ষে সম্পকে শিল্প শিক্ষক শিক্ষার্ণদের 
উৎসাহিত করবেন । প্রদর্শনীর মাধামে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরণের হাতের 
কাজের সঙ্গে পাঁরচিত হবে। ফলে নিজেরাই নিজেদের কাজের মূল্যায়ণে 
সক্ষম হবে । একসাথে মিলোমশে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষা্থ'দের মধ্যে 
সহযোগিতা মূলক মনোভাব গড়ে উঠবে। প্রদর্শনীকক্ষে একটি অনাড়ম্বর 
ভাবগম্ভগর পারবেশ সন্টির জন্য, প্রদর্শনীকক্ষ সাজানো, আল্পনা দেওয়া, 
প্রীতি কাজে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শি্পনৈপ্ণ্য প্রকাশে সহজতা লাভ 
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করবে । প্রতিটি শিশুই নিজের কাজের প্রশংসা চায় । যাঁদ এই প্রদর্শনীতে 
পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে তাহলে শিশন শিক্ষার্থীয়া উৎসাহের সঙ্গে পরবতাঁ 
কাজে অগ্রসর হবে । নিজের কাজের প্রাত ঘঢ় বিশ্বাস জন্মাবে, যখন দেখবে 
তার শিল্প সামগ্রী ও অন্যান্য শক্ষাথ।দের কাজের সঙ্গে সমান মারার 
প্রর্শনীকক্ষে স্থান পেয়েছে। এই ধরণের প্রশনী উৎসব উপলক্ষ্যে 
শিক্ষার্থীরা শিজ্প সমন্ধির় একটি পান্রকাও প্রকাশ করতে পারে । অবশ্য এই 
ব্যাপারে শিল্পশিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাধ্যমত উৎসাহিত করবেন । প্রদর্শনী 
উৎসবাঁট নৃত্যঃ গাঁত, এবং নানা ধরণের সাংস্কীতক অন:চ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন 
হওয়া প্রয়োজন । 


শিল্প ও কর্মশিক্ষা 
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[শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ এই কথা দুটো শিক্ষাক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত 
হলেও সাঁঠক অর্থে ব্যবহ্বত হয় না। আমরা জানি, যে বিষয়ই হোক না কেন, 
আমরা কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পার না। শিক্ষার্থী নিজে নিজে 
শেখে । শিক্ষক শুধ তাকে সঠিক পথাঁট বাংলে দেন মাত। এক্ষেত্রে 
[শিক্ষককে একটা কৌশল অবলম্বন করতে হয় । একটি [বিশেষ কৌণলে প্রথমে 
[তান শিক্ষাথণঁদের মধ্যে একটা ভাবজটের ( 8001০6111$60855 ) সাৃ্টি 
করেন। তার থেকে আসে ধারণা, তারপর আসে জ্ঞান। শিজ্প শক্ষার 
ক্ষেপ্নে এই কৌশলটি অপাঁরহার্য ॥ 

আধ্নক ভারতীয় 'শিক্ষাঃ পছন্তক কোঁণ্দ্িক শিক্ষার সাথে সম্পক যবন্ত 
নয়। এক্ষেঘ্রে শিক্ষা্থথর তাৎপর্য যেমন কিছুটা পাল্টেছে, শিক্ষকের 
তাৎপর্য ও [িছংটা পারবার্ত'ত হয়েছে । তাদ্বিক দ্বিক থেকে তার গুরত্ব কিছংটা 
হাস পেলেও শিক্ষণের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অনেকখানি বদ্ধ পেয়েছে । শিক্ষক 
এখানে কেবল মাত্র তাঁর পধাথগত বিদ্যা শিক্ষার্থীর কাছে উজাড় করে, 
দেবেন না। তাদের তান সারুয় করে তুলবেন। তাই আধ্ানক শিক্ষার 
মূলমন্ত্র হোল [.682105 0010881) ৫০108 অথ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। 
একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য আননসাঙ্গক বিষয়ে শিক্ষা লাভ। 
সেই কারণে কম্ণীশক্ষা ( 1010. 808০86100. ) কে মাধ্যামক ও উচ্চমাধ্যামক 
স্তরে একটি 1বশেষ বিষয় 1হসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কর্মাশক্ষার 
আদর্শ বিজ্ঞান ভিত্তক। কর্মের মাধ্যমে আর্জত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগই 
হোল কর্মীশক্ষার মূল মন্ত্র । 

অনেকের মতে শিল্পাশক্ষা কর্মাশক্ষার পাঁরপূরক, 'কিস্তু আমরা খনব 
ভালভাবেই জান, কোনও বিষয় কোনও বিষয়ের পাঁরপূরক নয় বরং 
অনৃপূরক। সুতরাং কর্মীশক্ষা যেমন শিজ্পশিক্ষার বিকল্প হতে পারে না, 
তেমাঁন শিক্পাঁশক্ষাও কর্মীশক্ষার বিকল্প নয় । কর্মাশক্ষা ও শিক্পাঁশক্ষার 
লক্ষ ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও এক জায়গায় দুই বিষয়ের 'মিল থ'জে পাওয়া 
যায় যে দুই বিষয়ই ক্রিয়াকৌন্দুক (4১০05: 0601550)) কি গৃহ 
পরিবেশ, কি বিদ্যালয় পাঁরবেশ, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, শিক্ষার্থীকে 
সাক্য়তার সুযোগ দিতে হবে। এইভাবে শিশুবয়স থেকেই [শক্ষাথাঁদের 
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সারুয়তার সুযোগ দিলে তাদের মধো একটা উৎপাদন মুলক সা্রম্নতার 
(০0০0৩ 4১০01 ) অভ্যাস তৈরী হবে! এক্ষেত্রে কর্মীশক্ষা ও 
শিল্প এই দই বিষয়ের মধ্যেই যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কি গহে,কি 
গৃহের ধাইরে 'বাঁচান্স সাংস্কীতিক উৎসব অনুষ্ঠানে শিক্ষাথখদের সাক্রিয়তায় 
অংখা গ্রহণে সংযোগ পেলে জারা যেকোনও উৎপাদনাত্মক কাজে অগ্রণণ 
ভুঁমকা গ্রহণ করবে । আধুনিক যুগে শিক্ষার্থীদের কাছে অবসর বিনোদন 
এধটা [বিরাট সমস্যা । শিক্ষার্ণরা নানাভাবে অবসর বিনোদন করে থাকে, 
কৈউ গঞ্জের বই পড়ে অবসর [বনোদন করে, কেউ তাস খেলে অবসর বিনোদন 
করে, কেউবা অলণক বা অবাস্তব কজ্পনার জগতে বিচরণ করে অবসর বিনোদন 
করে। এর ফলে অনেকেই ভাবষ্যতে সখী সহম্দর জখবন যাপনে ব্যর্থ হয় । 
অবাঞ্ছিত ভাবে অবসর বিনোদন মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। তাই শিশু বয়স 
থেকে সংপাঁরকজিপিত উপায়ে, বাঞছিত আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে অবসর 
বিনোদনের অভ্যাস তৈরশ করা উচিত। সেক্ষেত্রে কম ও শিজ্পশিক্ষাকে 
অবসর িনোদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করলে একদিকে চারু শিপ 
আমাদের দৈনাষ্দন দুঃখ ছচ্ঘে সংকুচিত মনকে যেমন আনন্দলোকে মযান্ত 
দেবে, তেমাঁন কর্মাশক্ষা সৌন্দর্যের সোনার কাঠ ছংইয়ে জখবনযান্না পথকে 
শুধু সংঙ্ঘর করে গড়ে তুলবে» তাই নয়, আজকের দিনে যে আক সমস্যা, 
সেই লমস্যারও ছটা সমাধানে সহায়তা করবে বিদ্যালয়ে সারা বছরই নানা 
ধরণের কৃষ্টি মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে ধাকে যেমন ২৫শে বৈশাখ, 
রবধন্্র জয়ন্ত, শিক্ষক দিবস, বার্ধক হ্রাড়া প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক শিজ্পমেলা 
গ্ুভ়ীতি॥। এই উৎসব অন্যষ্ঠান -গ্াীলকে সাফল্য মণ্ভিত করে তোলার জন্য 
র.চী সম্মতভাবে সাজসঙ্জার প্রয়োজন, উৎসব অনুষ্ঠানে 1বশিষ্ট ব্যান্তদের 
আমরণ জানানোর জন্য আমঞ্ধণ '্পাঁপ প্রস্তুত্তকরণ, হাতে লেখা পান্রকা 
প্রকাশ ও অলংকরণ, বিদ্যালয়ের নাট্যান্ষ্ঠানের মগসজ্জা, অভিনেতা, 
আভনেঘীদের চারপ্র অনযায়শ পোষাক-পারচ্ছদ তৈরা প্রভাতি নানা কাজে 
শিক্ষা থণদের সুযোগ দিলে তারা সানন্দে এই গর; দায়ীত্ব পালন করবে । ফলে 
এফাঁকে তাদের কমণীবমহথ মন যেমন কম'মুথণ হয়ে উঠবে তেমান নিজ নিজ 
শপে কাজে তারা তাদের শিপ নৈপুণ্য প্রকাশে সহজতা লাভ করবে। সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে যে 'বাঁভল্ন সময়ে বিভিন্ন পারবেশে শিক্ষারথখ“দের সাক্য় করে 
তোলার জন্য শিজ্পাশক্ষার গুরুত্ব যেমন অনস্বীকার্য তেমান কমণশক্ষার 
গুরুদ্বকেও অস্বীকার বরা যায় না। 

এছাড়া শুধ্মাঘ চারু -ও কারংকলার নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য যে সমস্ত 
মা্য়তার কথা আমরা জানি, সেগুলি পরবর্তী স্তরে আলোচনা করা হোল। 


&০ 


আল্মন!-_ 


বব প্রকাঁত তার রূপের ভাণ্ডার আমাদের কাছে উজাড় করে দিয়েছে, 
সেই র্‌পসধা পান করে মানুষের মন খন ভাব-কঞ্পনা, র্‌প ও ছচ্দের। মধ্যে 
দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার নান্দানক চেতনার উন্মেষ ঘটে । আজ্পনা 
মানুষের সেই নাম্দনক চেতনারই বাহঃপ্রকাশ। মানব হাতিহাসের শৈশবে 
মানুষ গৃহার চারপাশে প্রথম আজ্পনা দিয়েছিল, কোনও অশুভ শান্তর 
হাত থেকে নিচ্কীত পাওয়ার উদ্দেশ্যে । তারপর সমাজ ও সময় অনহযায়ণ 
আপনার রাঁতি পদ্ধাত ও প্রয়োজনের তারতম্য ঘটেছে । এখন আল্পনা 
মাঙ্গালক অনুচ্ঠানের সুচক নয়, অশহভ শীল্তর প্রাতরোধকারণ বস্তু ও নগ্ন 
বরং এক উন্নত মানের শন্পকলা । 

“সংস্কৃত' আলম্পন শব্দ থেকে আঙ্পনা শব্দাটর উৎপ্ত। এর অথ হোল 
অলংকরণ । আজ্পনায় রয়েছে আলংকারিক পাঁরকজ্পনা। প্রাকীতক বন্ত যেমন 
আমপল্লব ফুল ফল, আছ্ধ5ন্দ্ু শঙ্খ, লতাপাতা, পদ্ম প্রভীতির অসংখ্য ছন্দোময় 
রূপ। আল্পনা অঞ্কনে শৃংখলা নিয়মকানুন অবশ্যই থাকে, কিন্তু তা 
জ্যাঁমাতক বা গানিতিক কাঠিন্য বাহভূতি। আল্পনা অঞ্কনে একই বন্তুরে রুপ 
একাধিকবার ব্যবহাত হয়ে থাকে । আঙ্পনা যিনি অ1কেন এবং যে গাঁতর সাথে 
তার মন ও আঙ্গুল সঞ্চালিত হন, তাতে তার চারান্রক বোঁশষ্টাটি তার শিপ- 
কমের মাধামেই প্রকাশিত হয় । 

প্রাচীনকালে ভারতঁয় গৃহস্থ বধ্‌রা পিটুলী গোলা জলে আজ্পনা দিতেন। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে পিছুলী গোলা জনের সঙ্গে রং মিশিয়ে বাবহার করতেন, 
আধুনিক যুগে অবশ্য পিটুলী গোলা জল ছাড়াও নানা রং মিশ্রত কাঠের 
গড়ো, নানা রং এর ফুল পাতা, কলাইয়ের ডাল, নানা রং 'মাশ্রত বাল প্রভৃতি 
আজ্পনায় ব্যবহ্থত হয়ে থাকে। 

আজ্পনা শিল্প শিক্ষার একটি বশেষ আঁঙ্গক। শিশু শিক্ষাথখবের বয়স 
এবং গ্রহণ ক্ষমতা অনযায়ী আজ্পনার রাত পদ্ধীত সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার 
প্রয়োজন । যারা ফুল-ফল* লতা-পাতার আলংকারিক রূপ তে অপারগ, 
তর্দেরকে তাদ্বের অতিপারচিত অক্ষর মালাকে আঙ্পনার ঢং এ সাজিয়ে 
আজ্পনা সমন্ধীয় প্রাথামক ধারণা দিতে পারলে 'বিষগ্নটি যেমন সহজ হবে 
তেমাঁন ছাদের নিজস্ব প্রাতভা বা নৈপ্ন্যের পারচয় দিতে পারবে । 


হ্লোফেলার ছবি বৰ কোলাজ ঃ 


আমাদের দৈনদ্বিন জশবনে এমন কিছ; আত সাধারণ তুচ্ছ বন্য নজরে পড়ে 
যেগুলো কোনও এক সময় প্রয়োজন ছিল এখন প্রয়োজন ফুঁরয়ে গেছে বলে 
সেগুলোকে অবহেলা ভরে পথের ধুলায় ফেলে না দিয়ে সূঙ্টিমূলক কাজে 


৬১ 


লাগিয়ে তায় মূল্যবোধকে বাঞ্ধত করাই হোল হেলাফেলা কাজের বৈশিষ্ট । 

শিজ্প ইতিহাসে হেলাফেলার ছবিকে বলা হয় «“কোলাজ”। কোলাজ 
শহ্দাটর উংপাত্ত হয়েছে ফরাসী ভাষার ক্রিয়াপদ 00116 শব্দ থেকে । 00119: 
শব্দের অথ“ হোল জোড়া বাসঁটাছাব। উাঁনশশো সাত থেকে উানশশো 
চৌদ্দ খৃষ্টাব্দে স্পেনের শিজ্প পাবলো পিকাসো এবং ফ্রান্সের শিজ্পী জর্জ 
ব্লাক, সেজানের আদর্শে অনপ্রাণত হয়ে যখন 'ঘনকবাদ' ( (0197 )কে 
আক্ষারক অথে শিজ্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন তখন 'ঘনকবাদ' কয়েকটি বিশেষ 
পর্যায়ে বিভন্ত হয়ে যায়। ঘনকবাদে'র 'বশ্লেষণাত্মক পর্যায়ে, পিকাসো এবং 
ব্লাক রং তুলি ক্যানভাস ব্যবহার না করে বস্তুর বস্তুমগ্নতা ছবিতে আনার জন্য 
[টিকিট, বেতের বোনা, কাপড়ের টুকরো, খবরের কাগজের টুকরো, গাণাতিক 
অক্ষর প্রভীতি পারত্যন্ত বজানষ, ক্যানভাসে গাঁটিতে শুরু করলেন । এর পূর্বে 
ছবির উপকরণ বলতে রং, তুলি, ক্যানভাস ছাড়া আর কিছুই বোঝাতো না। 
পিকাসো এবং প্রাক সেই রক্ষণশীল ধারায় আঘাত হানলেন এবং দেখালেন 
যে যেকোনও বস্তুই ছবির উপজীব্য উপকরণ হতে পারে। ফলে ছাবর 
জগতের দিগন্ত ব্স্তত হোল । 

আধুনিক শিজ্প শিক্ষার ক্ষেত্রে কোলাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক । 
যারা রং-তুঁলির ব্যবহারে অপারগ তারা কোলাজ ছবির মাধ্যমে তাদের শিজ্প 
[পপাসা সহজেই মেটাতে পারে ॥ যাকে শিশু শিছ্পে নাম দেওয়া হয়েছে 
"হেলাফেলার ছাব”। 


লিনে ছাপ ছবি (1129 00 2100 73110) £ 


চতু্ঘশ শতাব্দীর পর কাগজ আবিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে লিনো ছাপাই, 
ছবির জগতে বিশেষ আলোড়ন স:ঘ্টি করে । চতুদ'শ শতাব্দীর প্‌বে" লেখা, 
ছাঁব ও ড্রশ্পিং প্রভীত ছাপানোর কাজে পামেন্ট ব্যবহার করা হোত। 
পামেন্ট হোল চামড়ার এক ধরণের ফলক কিন্তু খব স্পন্ট, নিখ*ত ছাপের 
ক্ষেত্রে পার্মেন্ট খুব একটা উপধদন্ত নয়। কাগজ আঁবহ্কারের পৰে ছাপাই 
ছবি খুব একটা অগ্রসর হতে পারেনি । 


ছাপাই ছাবর সাবধা হোল যে একই রক থেকে একই ছবির অনন্ত 
প্রাতাঁলাঁপ স্বজ্প সময়ে ও স্বজপ খরচে পাওয়া সম্ভব । প্রথম ছাপাইয়ের 
কাজ ব্যবসার কাজে ব্যবহ্থত হয়। কাঠের বকের উপর নক্সা কেটে একটা 
সমতল পাটার উপর কাপড় টান টান করে 'বাছয়ে রকের উপর রং দিয়ে শা, 
বিছানার চাদর প্রভাতি ছাপানোর কাজ শুর হয় তারপর ছাপাইয়ের 'বাভন্ব 
প্রারুয়া আঁবশ্কৃত হয় । 
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ছাপাই ছবির প্রথম প্রারুয়া হোল 'রাঁলফ, দ্বিতাঁয় প্রাক্রয়াটকে বলা হয় 
ইনতাগ্লও এর তৃতীরাঁট হোল সারফেস ছাপ ছাঁব। 

উত্ত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে রিলিফ পদ্ধীতি সব থেকে প্রাচখন । আল.র 
ছাপ, কাঠ খোদাই, লিনো খোদাই, রিলিফ পদ্ধাতর মধ্য পড়ে। গিলনোর 
উপর ছবি এ'কে যে অংশগ্‌লি সাদা থাকবে সেগীল কেটে িনোকাটার যন্ 
বা ধারালো নরহনের সাহায্যে কেটে রোলারের সাহায্যে ছাপার কালি মাঁখয়ে 
পাতলা নেপানণ কাগজ বা 'প্রণ্টের উপযোগী কাগজের উপর ছাপ দিলেই 
কালোসাদার ছাঁবাঁট নিখঃতভাবে ছাপা হয়ে আসে । উন্ত পদ্ধাততে কাঠের 
ব্লকের উপরও ছাপা ছাঁব পাওয়া ায়। আধ্ানক যুগে অবশা কালোসাদা 
ছাড়াও 'লনো বা কাঠের ব্লক থেকে রাঁঙন ছ'ব পাওয়া সম্ভব হয়েছে । যদি 
1তন রংএর ছবির প্রয়োজন হয় তাহলে তিনটি সমান মাপের লিনোর উপর 
একই ছবি তিনবার ট্রেন করতে হবে। প্রথমটিতে একটি রংএর অংশ রেখে 
বাকি অংশ কেটে ফেলতে হবে । দ্বিতশীয়াটতে অন্য রংএর অংশাঁট রেখে বাঁক 
অংশ কেটে ফেলতে হবে । আর তৃতীয়াটকে কালো সাদায় কাটতে হবে। 
এক্ষে তে হালকা থেকে গাঢ় রংএ যেতে হবে ॥ এরপর একই মাপের কাগজের 
উপর প্রথম বরকে হালকা রং মাখিয়ে ছাপ দিতে হবে। এরপর শুকিয়ে নিতে 
হবে। তারপর অপেক্ষাকৃত গাঢ় রং মাখিয়ে দ্বিতীয় ব্রকে একই কাগজের উপর 
ছাপ দিতে হবে। এবং সবশেষে সবচেয়ে গা রকের ছাপ নিতে হবে। 
এইভাবে লিনোর মাধ্যমে একটি রাঙন ছাব পাওয়া যেতে পারে। 

ইনতাগাঁলও পদ্ধাত বলতে এঁং, এনগ্রোভং, দ্রাই পয়েন্ট, প্রভীতি পদ্ধাতকে 
বোঝায় । সমতালয় ফলকে ছাপা ছবিকে আধীনক পদ্ধাত বলা যায়। 
থো হোল সমতল ছাপ পারুয়া। এই পম্ধাততেও একাধিক ছাপ ছাবি 
পাওয়া যায়। 

[বভিন্ন দেশে, 'বাভল্ন সময় শিজ্পণরা ছাপ ছবি 'নয়ে নানারকম পরীক্ষা 
নরীক্ষা করেছেন যার পাঁরচয় আমরা শিল্প ইতিহাস থেকে জানতে পার । 
একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ছাপ ছাঁব করতে হলে ছাপ নেওয়ার 
প্‌ব্বে ফলক বা ব্লকে ছবির খসড়া সব পময় উ্টো করে আঁকতে হয় না হলে 
ছাঁবর বিকীত ঘটে। 

মাটির মডেল (0185 7010611198 ) ঃ 

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে শিশ: শিক্ষার্থীদের শিক্প শিক্ষার ক্ষেত্রে মাটর মডেল 
একটি গুরুত্ব পূর্ণ ম্থান আধকার করে আছে। কারণ শিশু শিক্ষার্থীর 
সর্থাঙ্গন বিকাশে এই মাধ্যমাটর সমকক্ষ মাধ্যম আর নেই বললেই চলে। 
মডেল নানা 'জিনিষের মাধ্যমে শেখানো যায়-যেমন কাড'বোর্ড, প্লাঙ্টার, 
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মোম ইত্যাি। কিন্তু গ:নাগ্ন বিচারে মাঁটই সব থেকে উল্লেখযোগ্য 
মাধ্াম। পাশ্চাত্যে অবশ্য মাটির বিকল্প হসাবে প্লান্টাসন (12185019106 ), 
ব্যবহাত হয়ে থাকে । প্লাঞ্টীসনের সাবধা হোল এই যে প্রান্টীপন শাঁকয়ে 
যায় না। হাত-পা-জামা-কাপড় নোংরা হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। 
একবছরের কাজ যত্ব করে রেখে দিলে পরের বছর সেগ্যীল নতুন করে কাজে 
লাগানো যায় । কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে প্রাম্টিসনের মুল্য অনেক 
বেশী এবং সব পাঁরবেশে পাওয়া যায় না। সেই জন্য প্লাম্টিসিনের বিকঙ্প 
1হসেবে এ*টেল মাটি ব্যবহার করাই য্স্তযুন্ত। এটেল মাটির সঙ্গে পাঁরমান মত 
গোবর মিশিয়ে মাটাটিকে এমনভাবে তৈরণ করে নিতে হয় যাতে মাটির মধ্যে 
কোনও পাথরের টুকরো থেকে না যায়। তারপর মডেলের কাজে ব্যবহার 
করা হয় । মডেল তৈরীর সময় কোনরপ যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে 
শক্ষার্খরা যাতে ইচ্ছে মত হাত ও আঙ্গুল ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে 
তাদেরকে সাবধান করে দিতে হবে। তাহল্ইে শিক্ষার্থদের কাজে তাদের 
একান্ত স্পশশনুড়ীতাঁট অনুভব করা যাবে । মাটির মডেল দুভাবে করা যায় । 
প্রথমাট হোল রিলিফ পদ্ধীত। আর দ্বিতীয়াট হোল 080৫ পদ্ধাত। বিষয় 
বস্ত হিসেবে প্রাকীতক ফম ( বি88181 9৮0০০) এবং মেকানিক্যাল ফমণ 
(11501,8121081 ০৮1০০) দুইই গ্রহন করা যেতে পারে । প্রাকতিক ফমের 
মধ্যে চারাগাছ, নানাধরনের ফল, মাছ ইত্যাঁদ। আর মেকানিক্যাল ফর্মের 
মধ্যে চাঁব, করাত, ভারতায় জুতো, হাতুড়ণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে পারে। 
শক্ষার্থীদের দোহক ও মানাঁদক পারবত'নের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় বস্তু আর একটু 
জাঁটল ধরনের, যেমন 17010217 0801০ (00170816107, করানো যেতে পারে। 


মু্পাত্র চিত্রণ (০519 79০5০078610) ) £ 


মানব ইতিহাসের শৈশবকাল থেকেই মানুষ সৌন্দর্যের পৃজারাঁ॥ 
প্রথমাবস্থায় সে নিজেকে সুন্দর ভাবে সাজানোর কৌশল আয়ত্ব করে। তারপর 
আশপাশের ব্যবহার্য বস্তুগহ্লকে আপন মনের মাধুরী 'মালয়ে শ্রীমশ্ডিত 
করে তুলতে প্রয়াস হয়। যার পরিচয় আমরা পাই পাথবণর বাভন্ন সভ্যতার 
ইতিহাস থেকে পাওয়া বিচিন্ন মৃুংপান্ন গুল থেকে। 

সংপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবষে'র বিভিন্ন অগ্ুলে নানা লোকাচার, 
পৃজাপাবন ও মাঙ্গালক অন[চ্ঠানে চান্তত মং পান্রের বাবহার হয়ে আসছে। 
এই অলংকরণগর্্ল অনেকটা আজপনা ধমণ। এই ধরনের অলংকরনে রয়েছে 
মৃন্তাফল, লতাপাতা, ফুলফলের কেয়ারা। লক্ষনীর পদাঁচছ, শঙখ প্রভাত ॥ 
যেহেতু আধহানক গে মৃৎপান্ত চিন্তণ একি উন্নত মানের শিল্পকলা সেইহেতু 
অলংকরনের বিষয় বস্তুর মধ্যে কিছু কিছহপারবত'ন পরিবন্ধ'ন লক্ষ্য করাযায় ॥ 
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আধুনিক গে মৃৎপাঘের উপর নানাধরণের জ্যামাতিক নজা। মুখোশ, 
মানুষের মু? দশ্য চিত্র প্রভীতিও অঞ্কণ করা হয়ে থাকে। এগনীল ভারতণয় 
গৃহচ্ছ বাড়তে দেওয়াল ও গৃহসজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 


শিশুদের শিজ্পশিক্ষার ক্ষেত্রেও মৃংপান্র চিন্রণ একটি বিশেষ আঙ্গক। এই 
তাঁঙ্গকে কাজ কারিয়ে শিক্ষাথীদ্বর কর্মীবমখ মনকে যেমন কম'মৃখী করে 
তোলা যায়, অন্য দিকে তেমনি শিক্ষাথশদের শিজ্পনৈপৃণ্য প্রকাশেও 
অননপ্রাণিত করা সম্ভব হয়। 


অরিগামি (01189104) 


আগাম শিজ্প সম্বন্ধে দীর্ঘাদন আমরা অনাভজ্ঞ 'ছিলাম। কারণ 
বষয়াট সম্পূণরতপে বিদেশী । সম্প্রীতি নারায়ণ সান্যালের 'আরগামি' বইটি 
প্রকাশিত হওয়ায় “আরগামি' শিল্প সম্বস্ধে জানতে পার এবং করণ কৌখলও 
মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শিশৃ শিজ্পে আরগামি শিজ্পকে একটি বিশেষ 
আঁঙ্গক হিসেবে গ্রহন করতে সক্ষম হই । 


কাগজ প্রথম আঁবংকৃত হয় চনে, তাং পাঁড়য়ডে। তখন থেকেই চীনারা 
নানা ধরণের কাগজের মডেলে যেমন চীনা লণ্ঠন, নৌকো, পদ্মফুল প্রভীত 
বানাতে শুরু করে, চীনের প্রাতবেশী দেশ জাপানঃ িছা্নের মধোই জাপান 
চীনাদের কাছ থেকে এই শিল্পের করনকৌশল আন্ত করে, এই শিহ্প নিয়ে 
উন্নত মানের চিন্তাভাবনা শুর করে। “আরগামি? শব্দের অথ“ হোল কাগজ 
ভাঁজ করা। 


জাপানে প্রাত বছর একটি উৎসব হয়, উৎসবাঁটর নাম হোল শাচ-গো-সান। 
অর্থৎ সাত-পাঁচ-তিন। এই উৎসব অনেকটা বাঙ্গালীদের বিজরা সম্মেলন 
অথবা মুসলমানদের ইদলফেতর উৎসবের মত ॥ উৎসবে ধনী, নিদ্ধন, শতদ- 
মিন সবাই একজায়গায় এসে জড় হয়। পরস্পর প্রণীত শুভেচ্ছা জানায়, 
কোলাকুলি করে। আর এই উৎসবের মধ্যমান হয় সাত-পাঁচতিন বছরের 
শিশুরা । প্রথম 'দকে শিশুদের নানা ধরণের মিঠাই দেওয়া হত। কিন্তু 
এক একজন 'শিশদর কাছে মিঠাইয়ের পারমান বেশী হওয়ায়, শিশুদের কাছে 
তা অপ্রিয় হতে থাকে । ফলে জাপানীরা ঘ: একটা মঠাইয়ের সঙ্গে একাট 
করে 'আরগাম* উপহার 1দতে শুরু করে। এরপর জাপানীরা আরগামির 
নতুন নতুন মডেল আবশকারে অনপপ্রাণিত হয়, এবং জাপানীদের যে কোনও 
লৌকক অনুষ্ঠানে 'আরগাম' দেওয়ার প্রচলন হয় । 


[শিপ শিক্ষার ক্ষেত্রে 'আরগামি' একাট বিশেষ আঁঙ্গক। 'আরগাম” শিষ্প 
বাড়গতে বসে যে কেউ অভ্যাস করতে পারে । এর জন্য বিশেষ কোনও 
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মূল্যবান উপকরনের প্রয়োজন হয় না। সামান্য কিছ কাগজ, কচি, কিছ 
বাদ্ধিও এলেম থাকলেই হোল । 

পরবন্তী ঘুগে জাপানে এই শিজ্প এত উন্নত পর্যায়ে উপনধত হয় যে একটি 
আরগামি মডেল অবনখচ্দ্র নাথের উটের মৃত্যু, লিওলাদ্দের 'মোনািসা'র 
সমকক্ষ বললেও অততযুন্তি হয় না। “অরিগামি' শিল্পকে এই অসাধারণত্বে 
পেশছানোরজন্য যেজাপানী শিল্পগর সব থেকে কৃতিত্ব তর নাম হোল'আকরা 
যোশী যাওয়া ।” ভাবলে অবাক হোতে হয় ষে তিনি এইভাবে কাগজ ভাঁজ করে 
এনজস্ব প্রাতিকীতি' (86160০10816) সৃষ্টি করেছেন। এটা যে কি অসাধ্য কাজ 
তা না দেখলে বা “আরগামি' শিল্প সম্বন্ধে না জানলে বিশ্বাস করা যায় না। 

('আরিগামি' শিল্প অনুশীলনের জন্য নারায়ণ সান্যালের 'আরগাম' 
বহইাট অনহসরণযোগ্য )। 


নিমন্ত্রণপত্র প্রপ্ততকরণ (7০162818000 0£[0186100 0৪10৫) £ 


ভারতায় তথা বাঙ্গালীরা উৎসব প্র জাতি । এখানে বারোমাসে তেরো 
পার্বন লেগেই আছে। এই উৎসব গুলোর কোনটা ঘরোয়া কোনটা বা 
সার্বজনখন। 

দুগপিজা এমনই একটি উৎসব । এই সময়ে দুর দূরাম্ত থেকে বন্ধ-বাম্ধব 
আত্মীয় স্বজনেরা ঘরে ফেরে । যারা একান্তই ফিরতে পারে না, তাদের উদ্দেশ] 
শুভ বজয়ার মিলনোৎসবের শুভবাতাঁ পাঠানো হয় ॥ প্রিয়জন, আত্মীয় বন্ধ 
বাম্ধব সকলকেই এইভাবে সম্বদ্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো যায় । 

দুগাঁপূজার মত নববর্ষ উৎসবও বাকঙ্সালী জীবনে একাঁট মহাসমারোহের 
দন । এই দিনাট বাঙ্গালী জনজীবনে 'নয়ে আসে নতুন দিনের আশার বাণী ! 
এই মঙ্গলসূচক 'দিনাঁটতে তাই আত্মীয়, প্রয়জন সবাই প্রত্যেকের সুখ ও সমাদ্ধ 
কামনা করে। যারা দরে থাকে তাদের উদ্বেশ্যে পাঠানো হয় মঙ্গলস6ক বাণখ। 

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বাজারে রং চং-এ নানা ধরণের নানা ডিজাইনের 
নমন্্ণ পন্র পাওয়া যায় । কন্তু নজের তৈরী কাড'এ যে আন্তারকতা থাকে 
তাকেনা কারে থাকেনা । কার্ড তৈরীর করণ কৌশল জানা থাকলে ষে 
কেউ ঘরে বসে স্বপ্ন খরচে, স্বপ্ন পময়ে নিজের পছন্দ মত কার্ড তৈরশ করে 
প্রয়জনকে পাঠাতে পারে । এতে একধরণের আত্মতৃণ্তও লাভ করা যায়। 
তাই আধ্বমানক শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্ড তৈরী একটি বিশেষ আঙ্গক। 
শিক্ষাথণুদের বয়স এবং গ্রহণ ক্ষমতা অন্যায়ধ যদ তাদের কা তৈরীর 
পদ্ধাত ও প্রয়োগ কৌশল সদ্বন্ধে সচেতন করা যায় একটিকে তারা যেমন শিন্প 
সচেতন হয়ে উঠতে পারে তেমাঁন ঘরে বসে তাদের অধাঁগমের পথাটও সহজ 
হয়ে উঠতে পারে । 


৬৬ 


নিঃস্পন্দ জীবনের ছবি (9011 1.1 7391001776 ) $ 


নিঃজ্পন্ৰ জীবনের ছবি আধুনিক শিল্প শিক্ষার এক অপরিহাধ আঁঙ্গক। 
যে সমস্ত বস্তু গাঁতহীন, নিশ্চল সেগুলোকে মনোমত করে সাজিয়ে অঞ্কন 
করাকেই নিঃস্পন্দ জীবনের ছাঁব ঘা 9111 116 বলা হয়। যেমন মৃত জন্তু- 
জানোয়ার, ফল, তাঁরতরকারণ ইত্যাঁদ এই ধরণের ছাঁব অগ্কনের মাধামে। 
বস্তুর নিখত গড়ন, চাঁন, ত্বক ও রং এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পারক 
সম্পক€ ও বৈপাঁরত্ব সম্বন্ধে নিখঃত ধারণা লাভ করা যায়। 

প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্য ও পাণ্চাতে "স্থির বস্তুর চিন্ন অঞ্কনের একটা 
1বশেষ-প্রবনতা লক্ষা করা যায়! শিজ্পীরা 'বাঁভম্ব ধরণের 'বষর বস্তুর 
মধ্য নানা ধরণের স্থির বস্তু বাবার করে আসছেন । যোড়ণ শতাব্দীর 
পরে স্থির বস্তুগ্মীলকে আলাদা ভাবে সাঁজয়ে অঞ্কন করার প্রবণতা 
শিজ্পীদের মধ্যে বাদ্ধ পায়। স্থির বস্তুর চিদ্র অঞ্কন করতে হলে একটা 
নাদ্দষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে অগ্কন করতে হয় এবং স্ছির বন্তুগীলকে এমন 
ভাবে সাজাতে হয় যাতে সমস্ত বস্তুগহাীল একমহখশ না হয়ে একঘেয়ে বা গাঁতহীন 
না মনে হয়। 91111 116 শব্দট প্রথম ব্যবহার করেন মিলহেবন নামক একজন 
ওলন্বাজ নিপা 

১৯ শতকের ফরাসাঁ শিজ্পীরা স্থির বস্তু নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা করেছেন 
পরণক্ষা নিরগক্ষা করেছেন অনেক । উত্তর ইমপ্রেসানত্ট যুগের দ্বিতীয় 
[দিকপাল ভিনসেন্ট ভ্যানগঘ-এর “সূর্যমৃখী ফুল”, একজোড়া বৃটজুতো, প্রথম 
কপাল পল সেঙ্জানের আপেলের ছাবি, টোৌবলের ঢাকনা, প্লেট ইত্যাদি 
উল্লেখযোগা ॥ পিকাসো এবং ব্রাক অজন্্র 9611] 10 এর ছাব একেছেন। 
এই ধরনের ছবিতে বস্ত.র রপ, আলোছায়া নিমিণত ও ছন্দভা্গমা ইত্যাদি 
সম্বন্ধে সঠিক বোধ জাগায়। সেই জনা শিল্পশিক্ষার প্রাথামক স্তরে শিক্ষারথাঁদের 
9011] 116 বা নঃস্পন্দ জীবনের ছাঁবর উপর বিশেষ গুরুত্ব অপণণ করা হয়। 


ধেশায়াটে ছবি ( 1291 7810008 ) 


ধোঁয়াটে ছাবর উৎপান্ত স্ছুল হোল জাপান । ভারতবধষের শিজ্পগদরহ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানী শিজ্পীদের কাছে ধোঁয়াটে ছাবর করণ কৌশল 
সম্বন্ধে অবাহত হয়ে ধোঁয়াটে ছাঁবর একাঁট স্বতন্ত্র রীতি আবিহুকার করেন। 
যাকে বলা যায় অবনপন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুসৃত পদ্ধাত। যে কোনও 
কাগজের উপর ওয়াশ ছার করা যায় না। কেন্ট পেপার, পঃনা হাযাশ্ড মেড, 
এবং হোয়াট ম্যান কাগজ, এ কাজের জন্য সব থেকে উপযদৃন্ত। 

জাপানশরা সমস্ত ছাঁব হয়ে যাবার পর» ছবিতে একটা বিশেষ মৃড আনার 
জন্য সমস্ত ছাঁবতে একটা িশেষ রংএর ওয়াশ দিতেন । শিজ্পগুরহ অবনীন্দুনাথ 


&৭ 


ছবিতে রং ব্যবহারের প্রাথমিক পধাঁয়ে থেকেই সমস্ত কাগজাট জলে [ভাঁজয়ে 
[নিতেন। আবার জল শাঁকয়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আবার রং ব্যবহার 
করতেন। এইভাবে জলে চুবানো এবং রং লাগানো বেশ কয়েকবার চলার 
পর আস্তে আস্তে সমস্ত ছাবাটির সমস্ত অংশ স্পন্ট হয়ে উঠত এবং ধরে ধারে 
একটি 'নর্মল ধোঁত, কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব ফুটে উঠতো ॥ এই ধরণের ছবিতে শুর 
থেকেই 'ফাঁনাঁসং এর কাজ করতে হত। 

রং ব্যবহারের জ্ঞাতব্য বিষয় হোল রং-এর বাক্সের মধ্যে স্বচ্ছ রং পৃথক 
ভাবে রাথতে হয়। এই রংগহীলতে জলের পরিমাণ বেশী দিয়ে রাঁঙন কাঁচের 
পদ্দর মত বাবহার করা হয়। ওয়াশের কাজে ব্যবহার যোগ্য স্বচ্ছ রং গল 
হল প্রহনিয়াম রং, ইনাঁডগো, কারমাইন, ক্রিমসন, বাণ্টপায়না, র-সায়না মভ, 
ক্লীমইয়োলো ইত্যার্দ। আর অসচ্ছ রংগর্ঠাল হোল ইয়োলো ওকার, ইণ্ডিয়ান 
রেড, লাইট রেড, টেরাভ।ট" গ্রণ, ক্রোম গ্রথন, রআম্বার প্রভাতি । এই ধরনের 
অসচ্ছ রং ওয়াশের কাজে ব্যবহৃত হয় না। 


টেম্পারা ছবি (70610)10919, 1১811101706 ) 


চন শিল্পের ইতিহাসে ঢেম্পারা অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধাত। টেম্পারা পদ্ধাত 
থেকেই তেল রংএর উৎপান্ত। আমার দেশের অজজ্তা, রাজপুত, মোগল 
গুভাতি চিন টেম্পারা পদ্ধাততেই করা হয়েছে। তেল রং আঁবহকারের বহহ পর্বে 
ইউরোপের শিল্পণরা টেম্পারা পদ্ধাতিতে অজন্র ছবি একেছেন। যে কোনও 
পটের উপর এই পদ্ধাতিতে ছাব করা যায়, তা বস্ত্রপট, পন্পট বা দেওয়াল পট 
যাই হোক না কেন। তবে এ পদ্ধাততে চিন্রা্ছনের জনা নেপাল" কাগজ, খুব 
মসৃন কাপড়, প্রভীত সব থেকে উপযুত্ত। এক্ষেত্রে ছবির মাপ অনুযায়ী একটা 
সাদা বা ব্রাউন ঝ।"জ প্রথমে জলে ভাজয়ে একটা মসৃন কাঠের পাটাতনের 
উপর পেম্ট করে দেওয়া হয় । তারপর উপরে তুঁতে মেশানো ময়দার আঠার 
একটা পাতলা প্রলেপ পারতলে 'দিতে হয়। পাঁরতলের উপর নস্‌ণ 
কাপড় বা নেপাল? কাগজঁটি এমন ভাবে সটিতে হয় যাতে ভেতরে বাতাস 
না থেকে যায়। এরপর ছবির পট এবং কাঠের পাটার উপর আড়াআড় 
করে ব্রাউন কাগজ বা সাদা কাগজের পট্রী পাঁরতলের চারাঁদকে পেষ্ট 
করে দিতে হয় যাতে শুকিয়ে যাওয়ার পর ছাঁবর কোনও অংশ উঠে না আসে। 
এটাকে বলা হয় 71098100108) পরে 'জি্ক অক্পসাইড বা 8810 51015 এর 
সঙ্গে পাঁরমান মত শারষ, বাগ'দের আঠা অথবা ফোবকলের আঠা 'মাশয়ে 
জাঁমর (&:০01)4 ) উপর দহ'একবার প্রলেপ দিয়ে শ্াকয়ে 'নিতে হয় । সামান্য 
[ভিজে থাকা অবস্থায় জামর উপর গ্রোঁসং কাগজ বাসিয়ে পারত্যন্ত বিজলি বাতির। 
বাজপ দিয়ে ঘসে নিলেই টেম্পারার উপযুত্ত জমি তৈরণ হয়ে যায়। 


৫৮ 


টেম্পারা কথার অর" হোল টেম্পার দেওয়া বা মজবূত করা। অস্বচ্ছ 

গখড়ো রং এর সঙ্গে ডিমের কুসুমও নিরপেক্ষ সাদা রং মিশিয়ে ভারণ পদাঁয়। 
ছবিতে ব্যবহার করাকে বলা হর 782 9707618 । অজস্তা চিত্রে রং এইভাবে 

ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনংমিত হয় । ছবির স্থায়ীত্ব বংদ্ধির জন্য ডিমের কুসুমের 

সাথে পাঁমাণ মত 01০৮০ 04 এবং বারিক প1উডার মেশানো হয়ে থাকে। 

অন্ন ডিমের কুসূম ছাড়াও পরিমান মত শার়ষ আঠা মিশিয়ে নিলেই 

টেম্পারার কাজ করা যায়। 7288 (62097 তে একটা সুন্দর চক-চকে- ভাব 

পাঁরলক্ষিত হয়। 


রঙিন কাগজের ছবি (0010816৫ [১8091 10951210 ) 


জন্ম সূত্রে আমরা প্রত্যেকেই বণময় প্রকীতির সঙ্গে পরিচিত । পৃথিবীতে 
এমন কোনও বস্তু নেই যার নিজস্ব কোনও রং নেই । রং ও রুপ একে অনোর 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুস্ত। রেখা রুপকে প্রাণবন্ত করে তোলে, ছবিতে 
গতিশীল ছন্দের সংন্টি করে আর রং রূপকে বাস্তব সম্মত করে তোলে। 

যেকোনও সমস্থ স্বাভাবিক মানুষেরই বর্ণ সম্মন্ধে একটা বোধ থাকে। 
বণ মানুষের আবেগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুন্ত। লাল বর্ণ ভণতির 
উদ্রেককারা, ক্লোধকে প্রতীকায়িত বরে । নীল আমাদের মনকে শান্ত দেয়, 
অনেক গরভীরঙায় পেশছে দেয়! হলুদ আনন্দকে প্রতাঁকায়ত করে। 
মানুষ কেবলমাত্র একটা বর্ণের পারপ্রোক্ষতে কোনও বন্তুযুকে দেখতে চায় না। 
অনেকগুলো বর্ণের পরিপ্রোক্ষতে কোনও বস্তুকে দেখতে চায় । কারণ অনেক- 
গুলো বর্ণের বোধ শান্ত অনেক বেশী সৌন্দর্য বদ্ধক। 

বর্ণ আলোক রশ্মির পারপ্রেক্ষিতে বস্তুর উপর যে প্রাতাক্রয়ার সৃষ্ট করে 
তা আমাদের চোখে এসে পেশছালে আমরা বর্ণের চরিন্রগত বৈশিষ্ট্য 
অনুভব করতে পারি। অপর পক্ষে বর্ণ মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থাকে 
প্রকাশ পটু করে তুলতে পারে । যেমন সুখ-দুঃখ, হাস-কানা, রাগ-অনংরাগ 
প্রভীতি। 

বয়স্কদের মত শিশুরাও বর্ণের প্রাতি একটা স্বাধীন ধারণা ও সুতার 
আকর্ষণ অনন্ভব করে। যাঁদ একট [বিশেষ বয়সের শিশুদের একসাথে বসিয়ে 
ছবি আঁকতে দেওয়া হয়। তাহলে দেখা যাবে তারা জাগ্রেয়গিরির রং দিয়েছে 
লাল, আকাশের রং দিয়েছে নল,গাছের রং দিয়েছে সবহজ, যাঁদও আগ্নেয়াগার 
কালো, আকাশ ধুসর এবং গাছের রং বাদামী । এধরনের রং ব্যবহার অনেকটা 
প্রতক ধমখ। 

শিশুদের রং এর প্রাতি এই সুতগন্র আকর্ষণের চাঁহদা মেটানোর জন্য 
শিজ্প শিক্ষার ক্ষেত্রে রঙিন ছাব একাট বিশেষ আহ্গক। কিন্তু রং তুলি ব্যয় 


৫৯ 


সাপেক্ষ, সব পরিবেশে পাওয়া ধায় না। তাছাড়া করণ কৌশলগত দক্ষতার 
ও প্রয়োজন হয়। তাই রং তুলির পাঁরবর্তে রাঁঙন কাগজের ছবিকেই শিজ্পে 
বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে শিশুদের রঙিন ছবির চাঁহদা 
যেমন মিটবে তেমান রং সম্বন্ধে যে স্বাধীন বোধ থাকে তা পূর্ণতা পাবে । 


কাপড়ের উপর বাটিকের কাজ (19008 9861. ৮100) 


বাঁটকের উৎপাত্তস্থল হচ্ছে জাভা । ি্বকাঁশ রবখন্দ্রনাথ শিজ্পাচাষ 
নন্দলাল বসকে সঙ্গে নিয়ে যখন জাভা সফরে গিয়েছিলেন তখন জাভা 
শিজ্পশদের বাঁটিকের কাজ দেখে তিন ম্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । নন্দলাল 
বসকে জাভা শিল্পীদের কাছ থেকে বাঁটকের করণ কৌশল আয়ত্ব কারয়ে 
শাম্তনিকেতন কলাভবনে প্রথম চারুকারহ শিজ্গপে বাঁটিককে অন্তভূন্ত করান। 
তখন থেকেই ভারতবর্ষের 'বিভন্ন অণুলে বাটিক শেখানোর প্রচলন হতে 
থাকে। এক সময় বাঁটকের শাড়ী এত বেশশ জনপ্রিয়তা লাভ করেষে, 
মেয়েরা বিয়ের সময় বেনারসীর পাঁরবর্তে বাটিকের শাড়ী ব্যবহার করতেন 
বলে জানা বায়। 


কাপড় নির্বাচন 

যে কোনও মাহ সৃতীর কাপড়, 'সিঙ্ক, মুগা প্রভাত কাপড়ের উপর 
বাঁটিক বেশ খোলে । তবে বাঁটক করার প:ব্বে মাড় থাকলে তা তুলে 
ফেলতে হয় নয়তো বাটিকের কাজ সংজ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। বাটিক 
পদ্ধাততে শাড়ি ছাড়াও ব্লাউজের কাপড়, 'বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় 
ঘরজা জানালার পদ্দা॥ লহঙ্গী, নেক-টাই, সাটে'র কাপড় প্রভীত ছাপানো যায় 
এবং বৈচিন্রা আনা যায়। 


উপকরণ 

কাপড় (পাঁরমাণ মত ), প্যারাঁফন বা সারা মোম। মৌমাছির মোম 
(8০95 ৫% ), রজন, হ্যারিকাান, দ্রৌসং টোবল, কাগজ। 68 পেনাঁসল, দ্রোসং 
কাগজ, দস্তানা বা £15665, বাভল্ন রং তৈরগর পানর, প্যারাফিন গরম করার 
পার, রং বাঁভন্ন সল্ট, মনোপল সোপ, কাচ্টিক। দাট বাথটব বিকল্পে বড় 
গামলা, মগ একটি, একটি ১২” চ্যাপ্টা তুল (186 81551) )। সক্ষত কাজের 
জন্য ইটো 3 বৈ, ক্যামেল হেয়ার তুলি, মোটা কাজের জন্য ২টো 6 ০, 
ক্যামেল হেয়ার ( 02116] 1111) তুলি, একাঁট 81০%০ বা হিটার । 


রংএঞএর তালিকা 
এথানে ১ মিটার কাপড়ে ব্যবহার যোগা রংএর তালিকা দেওয়া হোল। 


৬০ 


ঘি ৫ মিটার কাপড়ের উপর বাটিক করা হয় তাহলে রং, সঙ্ট। সোপ, কান্টিক- 
& গুণ বাড়িয়ে নিতে হবে। 
৬, হ,62000 69110, 
গ্রাম, 
9০81190 ০ 581৮--১০ গ্রাম, 
€0805010 9০৫৪--১২ €1ম, 
10011022) ৩০৪০--১ চামচ । 
ই, 00109] ১6110. 
ঠা গ্রাম। 
07১ 9%16--১০ গ্র।ম, 
08511০--১২ চামচ, 
101010001 5০৪১১ 01ম5। 


৩, 7416176 07:20700, 
/৮176 গ্রামঃ 
01809 5৪918 ০০--১০ গ্রাম, 
0205019 9০৫-_-১২ চামচ 
1$101000] ০৪--১ চামচ) 


৪, 70961) 0181105, 
আগের সব কিছু রং+ 1 - ৬গ্রাম, 
01969 921 ০0০১০ গ্রাম, 


0805010 5০৫৪--১২ চাঞ, 
[101101001 5০৪ ১ চামচ । 


6 70990 89৭. 
11--6 গ্রামঃ 
০8119 7২০ 981১০ গ্রামঃ 
0805000 9০৪৮--১২ চাম$, 
11000001 9০৪0--২ চামচ । 


৬. 8100৫ 6৫. 
/৯5-২২ গ্রাম, 
998119 7২০ ৭91--১০ গ্রামঃ 


৬১ 


2 


7870071. 


€58755110 9০৫০ -_-১২ চামচ, 
11010701902 --১ চামচ । 


1৬1 --& গ্রাম, 

07৮ 9210---৬০ গ্রাম, 
(090519 9০৫9 _-১২ চামচ, 
1৬101101001 ৯০৪০ --১ চামচ । 


৮, ৯75985842 ( বেগহনখ ) 


1৬ ৬ গ্রাম, 

9০৪,156 7২০---১০ গ্রাম, 
1310০ 9৪10 13-_-& গ্রাম, 
€581051০ ০০৫৪---২ চামচ, 
7৮7০17101০1 ৯০৪%১--১ চামচ । 


৯, 30997). 1016৫. 


৬১০, 


৯৯, 


)১০170- 


মুঠ2010. 


1৬ চেগ্রাম 

4৯৩ -২ই গ্রামঃ 

07৮ ০210--১০ গ্রাম, 

310০ ৪০,1৮---৮ গ্রাম, 
(91510 --২ চামচ? 
1৬1018010০1 ৯০৪০ --১ জাম5 । 


1৮1 গ্রাম, 

3115 ১211 23 -_-১০ গ্রাম, 
€0200500 9০৪--১২ চামচ, 
1৬101001701 ১০০ ১ চামচ । 


আখ বা 7 গ্রামঃ 
23190109910 ১০ গ্রাম, 
€08050০ 9০৫৪--১২ চামঃ 
11010010091 ৯০৫০--১ চাষ | 


০ 


১২, এও. 
ঠা গ্রাম। 
23105 9810 ৪--১০ গ্রাম, 
088561০ 9০৫৪--১২ চামচ, 
7400001 9০%--১ চামচ | 


পন্ধতি 


প্রথমে 79651&) বা নক্সা একাঁট কাগজে একে নিলে সুবিধা হয়। যাঁদ 
"80108 78915 থাকে তাহলে প্ব'৪০০ করার কাজ সহজেই হয়ে যাবে। তা 
না হলে, একট টোঁবল উল্টো করে নিয়ে চারাট পায়ার উপর একটি কাচ বাঁসয়ে 
নিতে হবে | নখচে একটি পাওয়ার যুন্ত বাজব জেলে দিলে নীচের আলো 
কাঁচে প্রাতফাঁলত হবে । কাঁচের উপরে কাগজে আঁকা 10551801ট রেখে তার 
উপর কাপড় টান টান করে 'বাছয়ে খুব সহজে "28918 করা যাবে । 

এরপর পাঁচ ভাগ মৌমাছির জাম ও চার ভাগ রজন একটা [টিনের ছোট 
গ্রাসে দিয়ে হারিকেনের মাথার চাকাতাট খুলে তার উপর বসিয়ে মু উত্তাপে 
গরম করতে হবে ॥ মোম রজন যখন সম্পূণ গলে যাবে তখন সর তুলি 
ডাবয়ে দেখে নিতে হবে কাজের উপঘোগা হয়েছে কিনা । সরষের তেলের 
মত মনে হলেই কাজের উপধোগা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে । 

এরপর 199518-এর যে অংশগহাঁল সারা থাকবে সেই অংশগাঁলিতে রঞ্জন 
মাশ্রত গরম মোম তুলির সাহায্যে দুশপঠে লাগিয়ে দিতে হবে । একটু 
সাবধানে কাজ করতে হবে যাতে গরম মোম হাতে বা পায়ে কোথাও পড়ে না 
যায়। যা জামিতে সাদার উপর (08০18 আনতে চাই তাহলে প্যারাফিন 
গরম করে চাপ্টা তুলি দিয়ে দ'পঠে আড়াআড়ি ভাবে লাগাতে হবে । 
1কন্তু কাজাট করতে হবে খুব পাবধানে ॥ 

ধরা গেল তিনাট রং ব্যবহার করা হবে--0০01060 :6110/) 31010 
আর 818০ | বাটকের কাজে সবসময় হাজকা থেকে গাঢ় রংএ যেতে হবে। 
সুতরাং এখানে 15% 0010207 হোল 0০01090 1105, 200 001001 হোল 
33100 আর 1,850 00100: হোল 31808 । 


রং প্রপ্তত প্রণালী 


প্রথমে স্টেভে বা 'হিট্রারে সামান্য জল গরম করে নিতে হবে। জঙপ একটু 
উদ্ণ হলে 21000019981 ফেলে দিতে হবে ॥ 84000091992 সম্পর্প 
গলে মামার পর তাতে 09101 ফেলে দিতে হবে । একটু পরেই 0885109 


৬৩ 


দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে । সঙ্গে সঙ্গে না নামালে দুধ উতলেওঠার মত 
সমস্ত রংটি উতলে পড়ে যেতে পারে । 

এরপর দুটি বড় বড় পান্নে বাঁটিকের কাপড়াট ভেজার উপযূস্ত জল 
দিতে হবে। একাঁটি পাত্রে 591 দিয়ে জলের সঙ্গে ভালভাবে মেশাতে 
হবে। অপর পানে তৈর রংটি জলের সঙ্গে ভালভাবে মেশাতে হবে । এরপর 
মোম লাগানো কাপড়াঁট প্রথমে 0০100: এর পান্রে তারপর 9৪1 এর পানে 
ডোবালেই কাপড়ের যে অংশগন্াল ফাঁকা ছিল অর্থাৎ মোম লাগানো ছিল না, 
যে জায়গাগ্লিতে রং ধরে যাবে । 15 00108: শুকিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ 
পরে 10951-এ বা কাপড়ের যে অংশগযলিতে 19 0০10: রাখতে চাই; 
সেগযলো আবার রজন 'মাশ্রত মৌমাছির মোম দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এবং 
জমতে সাদা না রেখে 19 00104: এর উপর (8০19 চাই তাহলে সমস্ত 
জাঁমিটিতে প্যারাফিন গরম করে চ্যাপটা তুঁলর সাহায্যে দুপিঠে আড়াআড়ি- 
ভাবে লাগাতে হবে । শুকিয়ে গেলে আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে ভেঙ্গে দিতে 
হবে যাতে ভাল 8০19 মাসে । 15 ০০19৪: এর কাজ সমাপ্ত হলে অনুরুপ 
ভাবে 20 এবং 1,895 0910981 করে নিতে হবে । সব সময় মনে রাখতে হবে 
যে প্রাতিটি 0০191 করার সময় 8185 বা দস্তানা ব্যবহার করতে হবে এবং 
রং এর গামলা খুব ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। 


মোম তোলার উপাক্স 


রং এর কাজ হয়ে যাওয়ার পর কাপড়াঁট কিছুক্ষণ শাকয়ে, জল ও সার্য 
মেশানো একটি পানে 'দিয়ে উন্‌নে বা 96০৬৩ এ বাঁসয়ে দিতে হবে ॥ জলি 
উঞ্ণ হলেই দেখা যাবে মোম আস্তে আস্তে উঠে আসছে । পরে ঠাণ্ডা জলে 
ধূয়ে নিলেই সম্পূর্ণ কাপড় মোম মনুন্ত হবে এবং 1995180 ও 018019 সপম্ট- 
ভাবে বোঝা যাবে। 

বাঁটকের নানা রকম পদ্ধাত আছে--যেলন প্যাচ (090০, ) ওয়াক" 
বাঁধূনী ইত্যাদ অযথা । কলেবর বৃদ্ধি যাতে না হয় সেইজন্য এক্ষেত্রে সেগ্যাল 
আলোচনা করা গেল না। শধ্য কাপড় বা পিজ্কের বাটিক সম্বন্ধে একটা 
মোটামট ধারণা নেওয়া হল। সম্ভব হলে অন্যন্র থঠটনাটি আলোচনার 
ইচ্ছা রইল । 


শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পবিভার প্রয়োগ 


চার ও কারহশিজ্প এমন একটা বিষয় ঘা বিদ্যালয়ের প্রাঁতাট পাঠ্য 
বিষয়ের সঙ্গে একটি ঘানন্ট যোগসূঘ্রে আবদ্ধ । বিদ্যালয়ে যে কোনও 
পাঠ্য [িষয়, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানঃ ইংরেজী, বাংলা, অংক শেখানোর 


৬৪ 


সময় কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের কাছে দুবোধ্য ঠেকে, হাজার বন্ততা 
করেও বিষয়াটি শিক্ষার্থীর কাছে প্রাুল করে তোলা বার না, কিচ্তু 
যখনই শব্দের গণ্ডী পোরয়ে ছবি, চার্ট বা মডেলের আশ্রয় নেওয়া হয় 
তখনই সেই বিমূর্ত বিষয় শিক্ষাথ্থীঁদের কাছে মত্ত হয়ে ওঠে, শিক্ষা্থরা 
খুব সহজেই বষয়টির গভারে প্রবেশ করতে পারে। শিক্ষাান এবং শিক্ষা- 
গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ ও স্বতঃস্কৃত' হয়ে ওঠে । বিদ্যালয়ে শিক্ষক পড়ান, 
শিক্ষার্থীরা কানে শুনে চলে যায়। এখানে শিক্ষার একটি ইন্দ্রিয় কাজ 
করে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে যা দেখার অভ্যেস তৈরধ করা যায়, তাহলে দেখা 
শোনার যুগপৎ ক্রিয়াকলাপ বিষয়টি শিক্ষার্থধঁদের় কাছে সহজে ধরা দেয়। 
সুতরাং শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখার আভাস তৈরণ করার জন্য বে 
সমস্ত উপকরণ বাবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলোকেই শিক্ষোপকরণ প্রদ্ণাপণ বা 
শ6801)108 ৪105 বলা হয়। প্রদপণ দুই প্রকারের (৯) শ্র্যাতানিভ'র 
প্রদীপণ (4৫19০ ), (২) দছ্টানভ'র প্র্ীপণ (15881) 


দৃভ্টানভ'র প্রদীপনের মধ্যে পড়ে কালোপাটা (819০4 8981৫ ), ছবি, 


চাট বা মডেল! শ্রাতনিভ'র প্রদীপণের মধ্যে পড়ে রেডিও, টেপ-রেকভরি, 
রেকড প্রেয়ার, গ্রামোফোন। 


আর প্রোজেইর, টোলভিশনগহাল একাঁদকে শ্রুতি নিভ'র অন্যকে ঘট 
[নভ'€র প্রদ্থীপন [হসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে ॥ তবে এগালি ব্যয় সাপেক্ষ, 
সব প্রাতিষ্তানের পক্ষে ক্রয় করে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। চার এবং কার; 
[শজপশিক্ষার মাধামে দূণ্ট নিভ'র প্রধীপণগহ্ীল সহজেই তৈরণ করা যায়। 
1কল্তু শ্রুতি নিভ'র প্রদ্দীপণ সবার পক্ষে তৈরী করা সম্ভব ল্ল। এব জ্রন্য 
1বশেষ প্রাশক্ষণের প্রয়োজন হয় ॥ যাঁরা প্রকৌশলের ছান্ন (80810592106 ) 
তাঁরা এই ধরনের প্রদীপন সহজেই তৈরী করতে পারেন । 


দ্ব-ম্টানভ'র প্রীপণের মধ্যে সব থেকে সহজলভ্য ও সবচেয়ে কাছের বস্তু 
হোল 71০০ 99810 বা কালোপাটা ॥ পাঠান ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গাত রেখে 
গুশক্ষক বা 'শাক্ষকা যাঁ৭ যথাযথ ভাবে কালোপাটা ব্যবহার করতে পারেন 
তাহলে পাঠদান ক্রিয়া সহজ ও ভুটিহীন হয় ॥ শিক্ষার্থীরা বিষয়াট সহজেই 
হাদয়জম করতে পারে ॥ অবশ্য কালোপাটা সাধারণতঃ যে ভাবে ব্যবহাত হয় 
সেভাবে কালোপাটা ব্যবহার হহান্তযুন্ত নয়। কালোপাটা ব্যবহারের একটি 
সুনিদ্দিন্ট পদ্ধাত আছে। যেমন £-- 

(ক) কালোপাটা বাবহারের পাব্বে কালোপাটার ফ্রেম বা বর্ডার থেকে 


১* বা ১২" পাঁরসর সবসময় ছেড়ে দিয়ে কালোপাটায় লেখা বা আঁকার কাজ 
করতে হন়্। 


শি. শি. ক্ছা--(১ম)। 


(খ) কালোপাটার চতর্ঘিকে বেন্টিত ফ্রেমের উপর কিছ লেখা যৃতি বৃল্ত 
নয়। 

(গ) প্রাতিটি বাকা যেন একট সরল রেখার উপর থাকে। 

(ঘ) বাক্যের প্রাতাঁটি অক্ষর যেন সমান মাপের এবং স্পন্ট হয়। যাতে 
প্রথম থেকে শেষ বে পর্ন প্রাতিটি শ্িক্ষাথ একনজরে দেখতে পার । 

(৩) লেখার সমর যেন স্বাভাবিক গাঁত বা 99০০৫ ল্জায় থাকে। তা 
নাহলে অযথা খসখসে আওয়াজ হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে খাঁড়মাট ভাঙ্গার 
সম্ভাবনা থাকে। 

(5) লেখা মোছার সমর সবর্া ৫0501 “ঝাড়ন] ব্যবহার যোগ্য । 
মোছার কাজে কখনই হাত ব্যবহার করা উ'চত নয়। 

(ছ) 70895: সমান্তরাল ভাবে ব্যবহার না করে লগ্বা্জাদিব ভাবে বাবহার 
যোগ্য ॥ নচেৎ খাডমাটির গধ্ড়ো বাতাসে ছাড়িয়ে রলাসঘর নোংরা হতে পারে । 

এই কারণে শিআক-!শ্ক্ষর,_মহাবধ্যালয়ে বরের শেষের দিকে | একটি 
বিশেষ ক্লাশের বাবস্থা থাকা প্রয়োজন । এ ক্লাসাট হবে 105৩ ০1 81801 
60810. 200 [166 18100 71018511176 2100 71609180101 01168013108 
81081 এহ ক্ল।শ1/৪ ভর শন্প শক্ষকেপ্র ভপর থকা ডাচত ॥ তান এই ক্লাসে 
কালোপাট।র বাবহার এবং তার প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা 
দেবেন । প্রয়োজন বোধে [নন্ধ্ারত সময় সূচীর মধ প্রতোক শিক্ষাথণকে 
3190 8০210 বাবহারের জনা আহ্বান জানাবেন এবং ভুল £2ট সংশোধন 
করে খেখেন । 231891 8081-1 লেখার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ক কৌশলে খুব 
সহঙ্েই ভ্রায়ং করা যায়, তা ধোখয়ে দেবেন । কারণ কালোপাটা বা 31268 
239891৫ ই হোল শিক্ষকের মনের মূকুর অথ 11110101006 759010618 
1019 ' 

একথা ঠিকই যে বন্ধু শিল্পী হতে হলে 1018178 থর উপরে ভাল দখল 
থাকা চাই । কিন্তু প্র্দীপন তৈরীর জনা নখ 0185108 জ্ঞান না 
থাকলেও চলবে । কারণ পড়ানোর সময় যা কোনও উন্বত ম।নেঞ ছাববা 
মডেল শ্রেণকক্ষে রাখা হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের এ দিকেই দ্টি থাকবে 
পড়াশুনায় মনোযোগ একেবারেই থাকবে না। 

[বদ্যালয়ে ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অংক প্রভাত বিষয় 
পড়ানো হয়ে থাকে । এই বিষয়গ্ীল পড়ানোর সময় ছবি, চাট" বা মডেলের 
সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। [বষয় শিক্ষক এবং শিল্প শিক্ষকের ধুপ্ম 
প্রচেন্টায় শিক্ষার্থরা এগাল সহজেই তৈর করে ব্যবহার করতে পারে। যাঁদ 
কোনও শিক্ষক অঞ্ন বদ্যায় [কিছুটা পারদশ? হন, তাহলে তান বশেষ 
কৃতিত্বের আঁধকারণ হবেন । 


৬৬ 


পক্ষে বিদ্যালয়ে বিষয়ের সংখ্যা ছিল স্সিত, বর্তমানে বিষয়ের সংখ্যা 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং [বিশেষ বিশেষ 1বষয়ে বিশেষজ্ঞ [শিক্ষকও আছেন । 
এক্ষেত্রে পরোনো দিনের মত একজন শিক্ষককে নিজের বিষয় ছাড়া অনয বিষয় 
পড়াতেও হয় না। সেক্ষেত্রে প্রাতাট শিক্ষক যাঁদ নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তাভাবনা 
করে প্রথীপনগণীল তৈরী করে ব্যবহার করেন তাহলে শিক্ষণ ভরিয়া স্বতঃম্ফুত' 
ও প্রাঞ্জল হয়। 

ইতিহাসের জন্য রাজারাজড়াবের প্রতিককাতি, মানচিত্র, [বাভিব ধরনের শিজ্প, 
ভাস্কঘ, চ্ছাপত্যের নিদর্শনের জন্য ছাঁবৎ মডেল, 'রালফমডেল প্রভাত 
ব্যঘহার করা যেতে পায়ে। বাংলা, ইংরেজণর কাঁবিতা, প্রবন্ধের জন্য ছবি 
বা মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাকরণ পড়ানোর সময় লেখা এবং 
হাব [মাঁলর়ে চা ব্যবহার করাই য্দান্তয্ন্ত। ভূগোলের ব-দ্বীপ, সমভূমি, 
ম্যাপ প্রভাতর জনা রালিফ মডেল ব্যবহার করলে ভাল হয় । থনিজ বা বনজ 
সম্পদের জন্য ছবি বা রিলিফ ম্যাপ বাবহার করা যেতে পারে। জণবন 
বজ্ঞঞানের ক্ষেত্রে মশা, মাছি বা ব্যাঙ্জের জল্ম কাহিনণ বোঝাতে ছাব ব্যবহার 
করাই যখান্তযুস্ত। অংকের ক্ষেতে সব সময় প্রথণপন ব্যবহার করা যায় না। 
এক্ষেয়্ে কালোপাটাই সব থেকে গুরত্বপূর্ণ প্র্ীপন । তবুও সময় ঘুরদ্ের 
অংকে বা ক্ষেত্রফল 'নর্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছাঁব বাচারটের 
ব্যবহার হতে পারে, প্রাইউডের উপর জ্যামিতির মডেল তৈর করা যায়। 
বশজগাঁণতের ?কউাবক ফমু“লা বোঝাতে কাঠের টুকরো ব্যবহার করা যেতে 
পারে। 


পাঠ টীকা (1.65500 2157 ) প্রস্ততকরণ প্রণালী 


পূব্ব' পারঞ্জপনা ব্যাঁতত্ত কোনও কাজ সংজ্ঠ্ভাবে সম্পন্ন হয় না। 
তা সেহাতের কাজই হোক বা পড়া শোনার কাজই হোক । এখন প্রশ্ন হোল 
পাঁরিকজ্পনা বা 2180 বলতে কি বোথায় 2 এর উত্তরে বলা যায় 99516109110 
₹/৪৩ 01 00108 50000 0১108 1. 6 01810178. অথাৎ একটা নিয়ম বা শংখপ্গার 
মধো দিয়ে কাজ হরাকেই পারকঞ্জপমা বা 7180 বলে । শিজ্পীরা যখন ছাৰ 
অগকেন, বা ম্টীর্ত তৈরণ করেন, তখন ফি ভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবেন তার 
জন্য এবটা 9105101) বা খসড়া পৃয্বেই প্রস্তুত করে খাকেন। তারপর হয়তো 
[ছু কিছ; অংশ প্রয়োজনের তাগিদে অধলব্ষল করে ঝাজাটি সম্পন্ন করেন। 
[ঠিক সেই ভাবেই উপন্যাসিক তর সং্ট উপন্যাসে একটা ধারণার উপর 'ভীন্ত 
করে অসংথা চাঁরঘ্রের সঞ্ট করেন এবং দহ একাট চারিনের উপর অপেক্ষাকৃত 
বেশণ গুরুস্থ অপণ ধরে একটা পাঁরণাঁতিতে এসে পৌছান। 

আমরা যখন [বদ্যালয়ে শিক্ষাথণদের কিছ? শেখাই বা পড়াই ভখন 


৬৭ 


প্রথমেই আমাদের মনে কয়েকাঁট প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন--কি শেখাব ? 
এর উত্তর পাওয়া গেল, একটা বিশেষ বিষয়। উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আবার প্রশ্নের উদয় হোলঃ কাদেরকে শেথাব? উত্তর পাওয়া গেল একটা 
[বিশেষ বয়সের শিশুদের | উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্নের উদয় হল, 
কেমন করে শেখাব ? এই শেষ প্রশ্নের উত্তর হল “একাট সংপারকষ্পিত উপায়ে”। 
এই সপাঁরকাঁজ্পত উপায়াটই হে।ল 18 বা পাঁরিকজ্পনা। তাহলে আমরা 
যারা শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শেখাতে যাই, তখন যে বিষয় শেখাতে যাই সে 
বিষয়ের উপর একি সংপাঁরকান্পত খসড়া প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হয়। 
তা না হলে শিক্ষণ পদ্ধাত সুন্ঠং ভাবে সম্পন্ন হয় না। এই খসড়াটিই হোল 
1,68590, 0189, বা পাঠটীকা, বা পাঠপারলেখ। 
এখন মনে রাখা উচিত যে, যে বয়সের শিক্ষার্খদের শেখানো হবে, সেই 
বয়সের 'শিক্ষাথখদের মানাঁসকতা ও গ্রহণ ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে পাঠটীকা 
বা 26550 018) তৈরী করতে হবে । তা না হলে সমস্ত পরিকজ্পনা ব্যথতার 
পর্যবাঁসত হবে। 


চারু ও কার শিজ্পের একটি প1ঠ ট4কার থসড়া 'নিষ্নে ডাল্লথত ছোল £__ 





[বদ্যালয়ের নাম £-- বধগ্ন £-_ 

শ্রেণী £ শাথা ৮ 

ছান | ছা্রীদের গড় বয়স £- বিশেষ বিষয় £- 

ছাত্র | ছান্রীর সংখ্যা ৪ 

শিক্ষক / শাক্ষকার নাম £-- অধ্যকার শিক্ষনীয় বিষ £-- 
তাঁরখ £-_. 





প্রতাক্ষ £-যে আহ্ককে কাজ শেখানো হচ্ছে সেহ 
উদ্দেশ্য আঙ্গকের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ক? 
পরোক্ষ £-যে আঙ্গকে কাজ শেখানো হচ্ছে সেই 
আশ্রকের পরোক্ষ উদ্দেশ্য । 


লক্ষা যে আঁঙ্গকে কাজ শেখানো হচ্ছে সেই আঙ্গকে কাজ 
শেখ।নো লক্ষ্য । 











যে আঙ্গিকে কাঙ্গ শেখানো..হচ্ছে সেই আঙ্গকে আক, 
উপকরণ ম্‌খী করে তুলতে হলে যে যে উপকরণগলর প্রয়েছন 
হয়। তার একটি তালিকা । 


৬৮ 








যে আঙ্গিকে কাজ শেখানো হচ্ছে সেই আঙ্গিকে আঁঙ্গক- 
মুখী করে তোলার জন্য শিক্ষা্থদের পুব্বজ্ঞানের 
[ভন্তিতে এখানে 'তিনাট প্রশ্নের অবতারনা বরা হবে । প্রশ্ন 
তিনাটির বেশশ বাঞ্চনীয় নয় । ১ম প্রশ্নের উত্তর থেকে ২য় 
প্রশ্নাট সহজেই বেরিয়ে আসবে, ই প্রশ্নের উত্তর থেকে ৩য় 
প্রশ্নাট সহজেই বোরয়ে আসবে ॥ প্রশ্নের উত্তর হাাঠ!বা না 
হবে না। এই পব্বাটকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য 


প্রথমে একাঁট কাঁবতা ছিয়ে তার থেকে প্রশ্ন করা যেতে 
পারে। 


আয়োজন 
(160215000) 


পাঠঘোষণা | যে বিষয়ে কাজ শেখানো হবে, সেই বিষয় ঘোষণা । তবে 





(/0000105- | মনে রাখাত হবে বিষয়ের উপযোগিতা যেন অবশাই উল্লেখ 
70101 করা হয়। 
রি! 455 2নির্ারারারোরোরারারারারারাররর রন 
উপস্থাপনা | আলোচনার সুবিধার জন্য প্রয়োজন বোধে এই পরবটকে 
(26560181100) | তিনটি শীষে: ভাগ করে নেওয়া হবে ॥ যেমন 'ক' শীর্ষ 


-_ বিষয়বস্তু, “খ' শাীর্ষ--শিক্ষকাঁশক্ষিকার কাজ, গ' 
শশষ--ছাত/হানীদের কাজ । 
“ক? শীর্ষ “থ+ শীর্ষ “গা শী 

বিষয় বস্তু শিক্ষিক]শাক্ষকার কাজ ছাত/ছাতদের কাজ 
যে বিষয় শেখানো | শিক্ষক|[শাক্ষকা 1? ভাবে | শিক্ষকাশাক্ষকার কথামত 
ছবে সে বিষয় | পদ্ধাত অনযার়শ শেখাবেন | ছাত/ছানীর কিভাবে অংশ 


সম্বন্ধে একটি | সেগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ | গ্রহন করছে তা ক্রমান্বয়ে 
সংক্ষিধ সার। করতে হবে। উল্লেখ করতে হবে। 





শ্রেণী কক্ষে 'নিচ্ধ্ারত সময়স্‌চী অনুযায়ণ যা শেখানো 












আঁভযোজন | হোল শিক্ষার্থীরা তার কতটুকু আয়ত্ব করতে পেরেছে তা 
(/191120100) | অভাঁক্ষা বা যাচাই করার জন্য এখানে তিনাঁট বা চারটি 
প্রশ্নের অবতারনা করতে হবে । গ্রশ্নগলি যেন প্রাতাটির 

সঙ্গে প্রাতাঁটর সম্পক থাকে ॥ খাপছাড়া না ছয়। 
শ্রেণণপ্রদর্শন | সমন্ত শিক্ষাথখঘের শিজ্পকাজ সম্পন্ন হলে শিক্ষক|শাক্ষকা। 
(89 কাজগীল একান্ত করে শ্রেণীকক্ষে তাৎক্ষনিক একটি 
18171010100) | অস্ারণ প্রদর্শনশর আয়োজন করবেন এবং প্রাতাট কাজের 


৬৯ 


ঘোষ প্রি আলোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষাথণকে উৎসাহিত 
করবেন। 


গৃহকার্জ শিক্ষক/শিক্ষিকা পরের দিন বাড়ীতে অনুরপ শিল্পকম 
[70706 085) | করে নিয়ে আসতে নিদেশে দেবেন অথবা অনুশীলন 
করতত নির্দেশ দেবেন । 


কয়েকটি আদর্শ পাঠ টীকার নমুনা 


॥ রঙন কাগজের ছাঁব 1] 








[বদ্যালয়ের নাম £-- বিষয় ৪--চার? ও কারু শিপ 
শ্রেপ--৭ম, শাখা 

ছানর/ছান্রীর গড় বয়স £-_ [বিশেষ বিষয় £--রাঁঙন কাগজের ছাঁব 
শিক্ষক] শাঁক্ষকার নাম £-- 

তারিখ অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয় $--এ 


প্রতাক্ষ $--শিজ্পাঁশক্ষার অমল ধারায় শিক্ষ।থঠর মানস 
ভাম সিপ্িত করা। শিল্পজগতের বৃহত্তর আঁঙগনার 
পদার্পনের পথ প্রস্তুত করা এবং শিজ্পকমে* উদ্বহদ্ধ করা। 
পরোক্ষ £-_রহচাঁ, শালীনতা ও সৌন্বর্যবোধ জাগ্রত করা । 
পুস্তক পাঠের একঘেয়েমি ও ক্লান্তবোধ থেকে সামায়ক 
ভাবে মস্ত দেওয়া ও সচ্চু অবসর বিনোদনকে সম্ভব করে 
তোলা । 


সামান্য সৃন্টির অসামান্য আনন্দ লাভে সহ।য়তা করা। 


এই আঙ্গকে কাজের জন্য যে উপকরণগ:লির প্রয়োজন, 
সে গল হোল॥ দৃ তিন রকমের রাঁঙন কাগজ (মাবেল ) 
ক1চ, তু'তে মেশানো মন ধার আটা, সাদা কার্টিজ কাগজ, 
ঘ্রোং কাগজ, কাবর্ন কাগজ, কয়েকটি আদর্শ প্রদীপন, 
এবং শ্রেণপযোগণী অন্যান্য উপকরণা, যেমন--রাঙন 
খাঁড়মাট, কালোপাটাঃ ঝাড়ন ইত্যাদ। 





শ্রেণী কক্ষে অদ্যকার শিক্ষনণয় [বিষয়ের উপযযন্ত একটি 
শোঁজ্পক বাতাবরণ সম্টির জন্য শিক্ষার্থীদের প্ব'জ্ঞানের 
ভাঁন্ততে করেকাঁট প্রশ্নের অবতারণা করা হবে ৪ 





৭0 








(১) কোন কোন মাস বসন্ত কাল? 

(২) বসন্ত কালে ফোটা কয়েকটি ফুলের নাম বল? 

(৩) পলাশ ফুল আর শিম্‌জ ফুলের রং এর মধ্যে পার্থক্য 
ক? 


«এস আজ আমরা বিদ্যালয় গ্রচ্ছাগারের দেওয়াল সঙ্জার 
জন্য প্রত্যেকে একাট করে রঙিন কাগজের ছাব তৈরশ 


পাঠঘোষণা | করার কৌশল আয়ত্ব কার ।৮স্"এই ভাবে পাঠ ঘোষনার 





পর িক্ষক/শাঁক্ষকা উপকরণগহলি শ্রেণণ শিক্ষাথণদের মধ্যে 
এমন ভাবে বিতরণ করবেন যাতে শ্রেণীশংখলা বজার 
থাকে। 


আলোচনার স্হাবধার্থে শিক্ষকাশাঁক্ষকা এই পবণটকে 


উপস্থাপনা | স্বতন্ত্র তিনটি শীর্ষে ভাগ করে নিতে পারেন । যেমন-- 
ক? শীর্ষ বিষয় বস্তু, “খ? শীর্ষ শিক্ষক]শাক্ষকার কাছ । 
গা? শীষ--ছাল্র/ছারখদের কাজ । 




















৫৯নং পাতায় 
প্রান 
কাগজের ছাঁব” 
অংশটি 
পুষ্টব্য। 





শিক্ষক]শাঁক্ষকার'কাজ ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ 





(১) শিক্ষক|শক্ষাকার মৃখ- 
বন্ধ মনোযোগ সহকারে 
শ্রবন করবে। প্রশ্ন থাকলে 
জেনে নেবে। 

(২) প্রদীপণগৃঁলি মনোযোগ 
সহকারে লক্ষ্য করবে এবং 
শিক্ষক | শাক্ষকাকে অন- 
ধাবন করবে। 

(৩) বড়বড় রঙ বলতে ?ক 
বোঝায় তা জেনে নেবে এবং 
কঙ্পনা অন:ধায়শ নিজ নিজ 
কাগন্ধে না আকবে। 


(১) প্রথমে শ্রেণখকক্ষে উত্ত 
[বিষয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত 
মৃখবন্ধ পেশ করবেন। 


(২) লঙ্গে নিয়ে বাওয়া 
প্রীপনগাল দেখাবেন এবং 
বিশ্লেষণ করবেন । 


(৩) প্রত্যেককে নিজ নিজ 
সাদা কাগজে কজ্পনা অনু- 
যায় মনোমত নঞ্জা অঙ্কন 
করতে বলবেন এবং নজাদি 
বাতে বড় বরকে ভাগ করা হয় 
যে সম্বন্ধে ধারণা দেবেন । 
(8) বড় বড় ব্লক সম্বন্ধে 
ধারণা দেওয়ার জন্য কালো- 
পাটা ব্যবহার করবেন । 


৭১ 


(৪) শিক্ষক | শিক্ষিকার 
নন্দেশ মেনে চলবে। 





শিক্ষক]শিক্ষিকার কাজ 


(৫) মাত্র ২/৩াট রংএর কাগজ 


বাবহার করে কাজটি সম্প্ 
করতে খলবেন। এ প্রসঙ্গে 
ইচ্ছে মত রং ব্যবহার করা 
যাবে না। সে সম্পকে 
শিক্ষাথণদের অবাহত করবেন। 


(৬) নক্সা ?ক ভাবে প্রোঁসং 
কাগজে ট্রেন করতে হয়, 
দেথিয়ে দেবেন। এবং ট্রেস 
করার সময় কি ধরনের 
সাবধানতা অবলম্বন করবেন 
তাজানয়ে দেবেন। 

(৭) ছবিব প্রাতিটি ব্লকে 
রাঁওন কাগজ বসানোর জন্য 
1কভাবে রাঞঙিন কাগজের 
উল্টো দিকে দ্রোসং কাগজ 
উল্টে ট্রেস করতে হবে সে 
সম্বন্ধে শিক্ষাথণদের অবাহত 
করবেন । 

(৮) ছবিতে দূরের অংশ 
আগে? কাছের অংশ পরে 
কেন কাগজ সাঁটতে হবে 
সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের 
জানাবেন । প্রয়োজন বোধে 
কালোপাটা ব্যবহার করে 
কয়েকটি প্রশ্ন করতে পায়েন। 


(৯) ছবির সমস্ত রকগ্যালিতে 
রাঁঙন কাগজ বসানো হলে 
ছাঁবর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য 
কভাবে ছবির খঠাঁটনাটি 
জাঁনযগযাল ফুটিয়ে তোলা 


৭২ 





ছায়/হাপ্দের কাজ 


(৫) শিক্ষক/শাক্ষিকার কথা 


মত কাজ করবে। 


(৬) ট্রেদ করার কৌশল 
জেনে নেবে এবং কষে 
বিশেষে প্রয়োজনণয় সাব- 
ধানতা অবলম্বন করবে । 


(৭) শিক্ষক | শীঁক্ষকার 
নদে'শ মেনে চলবে । 


(৮) রঙিন কাগজ সাঁটার 
পদ্ধাত আয়ত্ব করতে সচেষ্ট 
হবে এবং শিক্ষক][শাঁক্ষকার 
নিদ্দেশে মত কাজে অগ্রসর 
হবে। 


(৯) ছাবির সৌন্দর্য বা্ধর 
জন্য কিভাবে খখট নাটি 
কাজ করতে হয় সে সম্বচ্ধে 
শিক্ষক | শীক্ষকার নন্দেশ 
মেনে চঈবে | 





[শক্ষক | শাক্ষিকার কাজ 














ছার । ছাগ্রীদের কাজ 








যায় সে সম্বন্ধে হাতে কলমে 
[নদ্দেশি দেবেন । 


(১০) ময়দার আঠাতে তু'তে | (১০) শিক্ষার্থরা তুতে 

মেশানোর কারণ জানিয়ে | মেশানোর কারণ জেনে নেবে 

দেবেন। এবং অন্য আঠা ব্যবহারের 
অস্াবধা কি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন 
থাকলে জিজ্ঞেস করবে । 


(১১) কাজ চলাকালন শ্রেণী | (১১) শিক্ষক | 'শাক্ষকাকে 
বক্ষে পক্ষপাঁতিত্বহশন মনো- | সহযোগিতা করবে । 

ভাব নিয়ে প্রত্যেকের কাজ 

ঘরে ঘরে দেখবেন এবং 

প্রয়োজন বোধে সাহায্য 

করবেন। 

(১২) শ্রেণী শৃংখলা বজায় | (১২) শ্রেগণ শৃংখলা বজায় 
রাখার নিচ্দেশ দেবেন । রেখে কাজটি সম্প্য করবে । 






এতক্ষণ শ্রেণী কক্ষে যা শেখানো হোল শিক্ষাথণরা তার 
কতটুকু আয়ত্ব করতে পেরেছে, তা অভীক্ষার জন্য শির 
কয়েকটি প্রশ্নের অবতারনা করা হবে । 

(১) রাঁঙন কাগজের ছাঁবতে বড় বড় রক নেওয়ার াবষা 
ক? 

(২) ধর একাঁট ছবিতে সামনে মাঠ, ঘরে কয়েকটি ঘরবাড়ী 
তার পিছনে আকাশ, এখানে ছাবর কোন অংশাঁটিতে আগে, 
কোন অংশাঁটিতে পরে র্নাগুন কাগজ সাটবে। ্ 
(৩) এই ধরনের ছাঁব দৈনান্দন জীবনে ক কিভাবে 
ব্যবহার করতে পার ? 


অভিযোজন 





শ্রেণী কক্ষে সমস্ত শিক্ষাথখুর শিজ্পকাজ সমাঞ্ত হলে শিক্ষক! 
শ্রেণণ শাক্ষকা নির্ধারিত সময় সূচর মধ্যে একটি অস্থায়ী 
প্রদর্শণ প্রদর্শনণর আয়োজন করবেন এবং প্রাতাট কাজের দোষগৃণ 
পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষাথীকে 

কমবেশী উৎসাছিত করবেন । 





৭5 


এ গুহকাজ শিক্ষক | শিক্ষিকা পরের ধিন বাড় থেকে অনহরূপ 
শিজ্পকর্ম করে নিয়ে আসতে নিদ্দেশ দেবেন। 


মাটির মডেল 
বিদ্যালয়ের নাম-_ [বষয়--চারহ ও কার শিপ। 
শ্রেণী-_অন্টম, শাখা_ [বিশেষ বিষর়--দমা টির কাছ” । 
ছাত | ছাদের সংখ্যা_- 
ছা ছাদের গড় বয়স-. অব্যকার শিক্ষণীর বষয়--. 
শিক্ষক | শিক্ষিকার নাম-_ একাটি বৃন্ত সমেত পাতার 
_ তাঁরখ-_ রিলিফ মডেল। 


উদ্দেশ 








উপকরণ 





প্রত্যক্ষ :-শন্প শিক্ষার অমলধারায় শিক্ষাখর মানসডূমি 
সণ্চিত করা। ভাগ্কর্ষ শিল্পের বৃহত্তর আঙ্গিনায় 
পদার্পণের পথ প্রস্তুত করা এবং শিজ্পকর্মে উদ্বনদ্ধ করা । 
পরোক্ষ ৪--শিক্ষার্খর রুচী, শালণনতা ও সোন্দষবোধ 
জাগ্রত করা । পযস্তক পাঠের একঘেয়েমি ও ক্লান্তিবোধ 
থেকে সামরিক ভাবে ম্যান্ত দেওয়া, সংঠু অবসর 
[বিনোদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা । 


সামান্য স:ষ্টির অসামান্য জানজ্ৰলাভে সহায়তা করা! 


এ'টেল মাটি পারমাথ মত গোবর, একট ১২ | ২ কাঠের 


পাটা, সালফন কাগজ, বৃস্ত সমেত একটি গাছের পাটা, 


1ঝভিম্ন ধরনের কয়েবাট রালিফ মডেলের নমুনা, জল এবং 
শ্রেণীপযোগা অনানা উপকরণাদি। 


অদ্কার পাঠে শ্রেণীকক্ষে একাঁট শোঁঞ্পক বাতাবরণ 


সৃঙ্টর জন্য 'শক্ষাৎ্ণদের পৃধজঞান পরধক্ষার জন্য 

নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হবে । 

(১) কালোপাটায় একট চতুর্ুজ একে জিজেস বরা 

হবে--এটা কয় মাতা বিশিষ্ট ? 

(২) এই চতুভূজরাটকে কিভাবে প্িমাতৃক ভাব দেওয়া যায়? 
( কোনও শিক্ষার্থীকে তা কালোপাটায় করতে বলা হবে ) 

(৩) এখন বলএকি রি?লফ মডেল বাঁ দ্বমাঘ্কহয় তাহলে 

একটি রাউন্ড মডেলকে কয় মানা বিশিষ্ট বলা যেতে পারেঃ 


৭9 


উপস্থাপনা 


“ক জার্য 
বিষয়বস্তু 


৫৩ নং পাতায় 
"মাটির মডেল” 
অংশাঁট দ্রষ্টব্য 





“এস আজ আমরা বিদ্যালয়ের বার্ধযক শিক্ষামূলক 
পাঠ ঘোষণা প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের জন্য প্রত্যেকে একটি করে মাটির 
রিলিফ মডেল তৈরণ করা 1শাখ”--এইভাবে পাঠ ঘোষণার 
পর শিক্ষক | 'শাঁক্ষিকা শ্রেণী শৃংখলার প্রাত নজর রেখে 
উপকরণগৃলি শিক্ষা্থী-ঘ্র মধ্যে বতরণ করবেন । 


বিষয়ট শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য 
শিক্ষক | শাঁক্ষকা প্রয়োজনবোধে এই পবটকে তিনটি 
গ্বতন্র স্তরে ভাগ করে নেবেন ।--ষেমন “ক? শীর্য-পবষয় 
বস্তু, 'থ' শীর্য--শক্ষক | শাক্ষকার কা, গা শীর্ষ 


ছার ছাদের কাজ। 
্থ শর্য 
শিক্ষক | শাক্ষকার কাজ 


উন্ত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত 
একটি মৃখবন্ধ পেশ করবেন । 


(২) প্র্দীপনগীল দেখাবেন 
এবং বিশ্লেষণ করবেন প্রয়োজন 
বোধে দু/একটি প্রশ্ন করবেন । 


(৩) শিক্ষার্থীরা কিভাবে কাজ 
শুরু করবে তা শিক্ষক। 
শিক্ষিকা একটু যত্র সহকারে 
দেখিয়ে দেবেন । 


(8) সমস্ত প্রয়োজনণয় উপকরণ 
হাতের কাছে গুছিয়ে নিয়ে 
কাজ শুরু করতে বলবেন। 

(৫) কোনওরংপ বল্পাতির 
সাহাধ্য নিতে নিষেধ করবেন। 


ণ্&ে 


(১) প্রথমে শিক্ষঝ/শাক্ষকা 


গা শীষ 
ছা/হারখদের কাজ 


(১) শিক্ষক/শাক্ষকার বন্তব্য 


মনোযোগ সহকারে অনুধাবন 
করবে। কোনও কিছ? দুবেধ্যি 
মনে হলে তা জেনে নেবে। 


(২) প্রদ্দীপনগূলি ভালভাবে 
লক্ষ্য করবে এবং প্রশ্নগৃলির 
উত্তরদানে সচেষ্ট হবে। 


(৩) শিক্ষক|শাক্ষিকার নিদেশ 
মও৩ কাজ করবে। 


(8) উপকরনগাঁল হাতের 
কাছে গুছিয়ে দেবে। 


(৫) কোনওরংপ যল্পাঁতির 
সাহায্য ব্যতিরেকেই কাজাট 
সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে 
চেষ্টা করবে । 


1বষয়বস্তু 








অভিযোজন 


[শক্ষক / 'শাক্ষকার কাজ 


(৬) কাজ চলাকালিন পক্ষ- 


পাতিত্বহীন মনোভাব নিয়ে 
প্রতোকের কাজ ঘরে ঘুরে 
দেখবেন এবং প্রয়োজন মত 
সাছাযা করবেন। 

(৭) কারও উপর কোনও রুপ 
পক্ষপাতিত্ব না করে সহানু- 
ভতি সম্পন্ন মনোভাব নিয়ে 
শ্রেণী পরিচালনা করবেন । 
(৮) শ্রেণী কক্ষে কাজ চলা 
কালণন শ্রেণী পাঁরবেশ সৃষ্টি 
করার জন্য ম.দুলয়ে গুন 
গুন স্বয়ে রবান্দ্ু সংগীত বা 
নজরুল গশীতি গাইবার 
স্বাধীনতা দেবেন । 

(৯) শ্রেণী শ:ংখলা বজার 
রাখার নিদেশ দেবেন। 

(১০) শ্রেণী কক্ষে সবার কাজ 
সমাপ্ত হলে পামান্য জলের 
1ছটে দিয়ে সালফন কাগজ 
দিয়ে মডেলটি ঢেকে দিতে 
বলবেন । 


হয় কেন? 





শ্রেণী কক্ষে অদ্যকার 'শক্ষণয় বিষয় শিক্ষাখরা কতখানি 
আরত্ব করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক। 
শিক্ষিকা নিম্নরপ করেকাঁট প্রশ্নের অবতারণা করবেন । 
(১) মাটিকে কাজের উপযোগী করে িভাবে তৈরী করবে ? 
(২) মাটিতে আতারন্ত জল ব্যবহারের অসুবিধা কি? 
(৩) কাজ সম্প্‌ণ” হলে সাঁলফন কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে 


ছাল্ন / ছাত্রীদের কাজ 


(৬) শিক্ষক | শিক্ষিকাকে 
সহযোঁগতা করবে। 








(৭) শিক্ষক | শিক্ষিকাকে 
শ্রেণি পরিচালনায় সহযোগিতা 
করবে । 


(৮) গান জানা থাকলে শিক্ষক 
| শিক্ষিকার নিচ্দেশেমত গানে 
অংশ গ্রহণ করবে । নতুবা 
শ্রেণী শূংখলা বজার রেখে 
কাজ করবে। 


(৯) শ্রেণ শংখলা বার 
রাখতে সচেষ্ট হবে । 
(১০) শিক্ষক | শিক্ষিকার 
নপ্দেশ মেনে চলবে । 





(৪) মডেলাঁট কিভাবে দশর্ঘন্থায়ী করবে ? 





নি 


ভে শিক্ষক] শাক্ষিকা শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাথণদের সমস্ত শিল্প- 
পর্ণ কাল একাপ্িত করে নিম্ধারত সময়স্‌চীর মধ্যে একাঁটি 
অন্থায়ণ প্রদর্থনীর আয়োজন করবেন, এবং প্রাতাটি কাজের 
দোষ গণ বিচার করে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কম বেশী 














উৎসাহিত করবেন। 

গহকাজ প্রত্যেককে পরের 'দ্বিন বাড়ি থেকে অনুরূপ পদ্ধাততে 
পু একট করে “হাতুড়ী" বা "চাবির" রাঁলফ মডেল করে 'নয়ে 
আসতে 'নদ্দেশ দেওয়া হবে। 
অবরিগামি 

বিদ্যালয়ের নাম-_ বিষয়-_চার ও কারু শিল্প। 
শ্রেণী- ৭ম, শাখা-- [বশেষ বিষয় আরগাম । 
ছা | ছানী সংখ্যা-- অদ্যকার শিক্ষণায় [বিষয় 
ছাপ | ছার গড় বগ্নস-_ আগামি পদ্ধাঁততে একটি মাছের 
শিক্ষক | শাক্ষকার নাম- মডেল। 
তারখ-_ 








প্রত্যক্ষ £-শল্পশি কার অমলধারায় শিক্ষার্থীর মানসভূনি 
সাত করা। অবরিগামি শিজ্পের বহত্তর আঙ্গনা 

উদ্দেশ্য পদাপণের পথ প্রস্তুত করা এবং শিজ্পকণে উদ্বদ্ধ করা ॥ 
পরোক্ষ $--রচা, শালীনতা ও সৌন্দ্যবেধ জাগ্রত করা, 
পুস্তক পাঠের একঘেয়োম ও র্লান্তবোধ থেকে সামায়ক 
ভাবে ম্যান্ত দেওয়া । সংজ্চু অবসর বিনোদনের উপাস্ন 
[হসেবে বাবহার করা । 





৩০৫০এররররররররররররররররররররররররররারররডগ 


লক্ষ্য সামানা সংষ্টির অসামান্য আনম্দলাভে সহায়তা করা। 








উপকরণ সাদা কাগন্জ, ক1চ, একটি উপধ্ত্ত চাট? কয়েকটি বান 
ধরনের মডেলঃ এবং শ্রেণীপযোগ অন্যান্য উপকরণাি। 


শ্রেণী কক্ষে অব্যকার শিক্ষণাঁয় বিষয়ের উপযোগী একটি 
আল্োজন শোঁ্পক বাতাবরণ স্ন্টর জন্য, শিক্ষাাঁদের প্‌ব্ঞানের 
1ভন্তিতে নিষ্নানূর:প কয়েকটি প্রশ্নের অবতারনা করা হবে । 





হারার 


৭৭ 


(১) জাপান কোন মহাদেশে অবা্ছিত? 

(২) ফুল সজ্জা ছাড়া ইদানিং আর কোন শিজ্পের জন্য 
জাপান বিশেষ খ্যাতি অন করেছে? 

(৩) আরগামি শব্দের অথ“ কি? 


তেরেসা 


“এস আজ আমরা নববধ উপলক্ষে বঞ্ধ:বাম্ধবদের উপহার 
দেওয়ার জন্য প্রতোকে আরিগাণি পদ্ধাততে কাগজ ভা 
করে ?ক ভাবে এক মাছের মডেল তৈরণ করা যায় তার 
কৌশল আয়ত্ব করা শাঁথ*__এই ভাবে পাঠ ঘোষণার পর 
শিক্ষক | শিক্ষিকা শ্রেণী শৃংখলা বছ্ধায় রেখে উপকরণ- 
গলি শিক্ষারৎখদের মধ্যে সঃক্টুভাবে বিতরণ ফরবেন। 


পাঠঘোষণা 


কা্জাট সংঞ্টুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক | শাক্ষকা 
অালো6য পর্ধাটকে স্বতন্্ তিনটি শীবে ভাগ করে 
নেবেন। ঘেমন--“২” শীর্য-:বিষয়বঙ্তূ। «থ" শীর্য_ 
শিক্ষক | শাক্ষিকার কাজ, প্গ” শীষ ছার বা ছাদের 
কাজ। 


উপস্থাপনা 


ছা(/হা01দের কাজ 


(১) শক্ষ।থাঁরা শিক্ষক| 
শিক্ষিকার বন্তব্য মনোযোগ 
সহকারে অনযধাবন করবে 
এবং প্রশ্ন গুলির উত্তরদানে 
সচেম্ট হবে। 


বয় বস্তু 


&& নং পঙ্ঠায় 
'আরগাম 
অংশিদ্ুন্টবা | 


[শক্ত | শাক্ষকার কাজ 


(১) প্রথমেই শিক্ষক! শাক্ষিকার 
শ্রেণী কক্ষে 'আরগামি' 
স্পকে লধাঞ্ষপ্ত একটি 
মুথবজ্ধ পেশ করবেন। 
প্রয়োজন বোধে দ; একটি প্রশ্ন 
করবেন ও উত্তর নেবেন। 
সঙ্গে সঙ্গে কালোপাটাব্যবহার 
করবেল। 

(২) সঙ্কে নিয়ে যাওয়া বিভিন্ন 
ধরণের আরগামির অডেল- 
গুল ছেখাবেন। 


(২) শিক্ষক | 'শাক্ষিকার 
[নর্ধেশমত কান করবে। 





(৩) শিক্ষবাশাক্ষকা মাছের 
মডেল তৈর? করার জন্য মাপ 
মত কাগজ নেবেন এবং 


৭৬ 


(৩) |ণিক্ষা্থরা শ্রিক্ষক | 
শাঁঞক্ষকায় নিদ্দেশমত কাজ 
করবে, অস্মধিধা বোধ করলে 


অভযোজন 


শিক্ষাথগদের মাপ মত কাগজ 
নিতে নিদ্দেশ দেবেন । প্রথম 
ভাঁঞগ্র নিজে করে দেখাবেন, 
শ্রিক্ষাথণদের অনুরহপ ভাঁজ 
করতে নিদ্দেশ দেবেন। 
চাটে'র সঙ্গে মিলিয়ে নিতে 
ধলবেন এবং প্রতোকের 
ক।গজের ভাঁজ ঠিক হয়েছে 
1কনা দেখবেন । 

(৪) দ্বিতয় ভাঁজ নিজে 
করবেন কাগজটি কি আকীতি 
পেল চা্টের সঙ্গে মিলয়ে 
গনতে বলবেন । প্রততাককে 
সিডখয় তাজ করতে নিদেশ 
দেবেন। প্রত্যেকের কাজ 
দেখবেন, ভুল ঘটা হলে 
সংশোধন করে দেবেন । 

(৫) অনরৃপ ভাবে 'নর্দেগ 
দান করে কাজটি সমাপ্ত কর:ত 
বলবেন । 


(৬) পক্ষপাতিত্বহখন মনোভাব 
নিয়ে শ্রেণি পারচালনা 
কয়বেন। 

(4) শ্রেণী শ:ংখলার প্রতি 
নদ্রর রাখতে নিদেশ দেবেন। 





৭উ 


শিক্ষক]শিক্ষিকার কাছ থেকে 
জেনে নেবে। 


(8) শিক্ষার্থরা শিক্ষক। 
শাক্ষকার নির্দেশে মেনে 
চলবে । 


(6) শিক্ষক | শিক্ষিকার 
নদেশ থেনে চলবে । এবং 
কাটি সম্পন্থ করতে লচেষ্ট 
হবে। 


(৬) শ্রেণি পরিচালনার 


ব্যাপারে শিকষক!শাক্ষকাকে 
সহযোগিতা করবে। 


(৭) শ্রেণী শংংখলা বঙ্জার 
রাখতে সচেম্ট হঘে। 





অদ্যকার শ্রেণকক্ষের শিকণায় বষর শিক্ষাৎ্ধরা কতখা!ন 


আয়ত্ব করতে পেরেছে তা অভিক্ষার অনা নিগ্নানরূপ 
প্রশ্নের অবতারণা কর হবে। 


(১) অরিগামি কোন দেশীয় শব্ৰ ? 
(২) শাঁ6-গো-সান কথার অথ কি? 


(৩) একজন বিখ্যাত আগামি শিল্পীর নাম বল ? 
(8) তিনি কোন কাজের জন্য পাঁথবীতে অমর হয়ে 
আছেন ? 


সমন্ত শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম সমাঞ্ত হলে, শিক্ষকাশাক্ষকা 








রে সমস্ত শিজ্প কর্মগাল শ্রেণীকক্ষে সাজিয়ে একটি অস্থায়ণ 
সিনে প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন এবং প্রাতিটি কাজের দোষগহণ 
বচার করে প্রতোককে কম বেশ? উৎসাহিত করবেন। 
রর | বাড়াতে নারায়ণ সান্যালের 'আরগামি বইটি থেকে পছচ্র 
গহকাজ মত চারটি মডেল অনুশশীলন করে পরের দিন বিদ্যালয়ে 
ঠানয়ে আসতে বলা হবে। 
৯০০ 
আল্মনা 
বিদ্যালয়ের নাম-_ বিষয় £--চারহ ও কার শিজ্প। 
শ্রেণী-  শাখা-- বিশেষ বিষয় £__অক্ষরের আম্পনা। 
ছা/ছান্রধর সংখ্যা অব্যকার শিক্ষনণয় বিষয় $-- 
ছাণ্র/ছান্শর গড় বয়প- 'ভ' অক্ষরের আজ্পনা 
[শিক্ষক]াশাক্ষকার নাম_- 
তারিখ--. 





প্রত্যক্ষ -1শজ্পশিক্ষার অমলধারায় শিক্ষাথ'র মানস 
ভাম দিত করা। অঞ্কনাঁশজ্পের বৃহত্তর আঙ্গিনায় 
উদ্দেশা পদাপ'ণের পথ প্রস্তৃত করা এবং প্রতাক্ষভাবে শিল্পকমে" 
উদ্বুদ্ধ করা। 
পরোক্ষ ৪-_ র.চাঁঃ শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা। 
পস্তক পাঠের একঘেয়েমি ও ক্লান্তিবোধ থেকে সাময়িক 
ভাবে মধান্ত দেওয়া এবং সজ্ঠু অবসর বিনোদন সম্ভব করে 
তোলা । 


ইরাকি রিনা িরারাররারিরারিরাতা 
লক্ষ্য সামানা সদ্টির অসামান্য আনন্দলাভে সহায়তা করা । 


কাগজ, পেনাঁসল নানা ধরনের রং তুলি, কয়েকটি অক্ষরের 
আঙঞ্পনার নম্না এবং শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য প্রয়োজন 
উপকরনাদ ॥ 





উপকরণ 





আয়োজন 


পাঠ'ঘাষণা 


পাস পপ স্পা 


উপস্থাপনা 


[বিষয়বস্তু 





&১ নং পচ্ঠায় 
«“আল্পন।” অংশাঁট 
দ্রত্টব্য । 





অদ্যকার শিক্ষণ+য় বিষয়ের প্রাত শিক্ষার্থীদের আগ্রহাঁ 
করে তোলার জন্য এবং শ্রেণীকক্ষে একটি শোঁজ্পিক 
বাতাবরণ সশম্টর গনা শিক্ষাথী“দের প্‌বণজ্ঞানের 1ভাত্ততে 
নগ্নানুরংপ প্রশ্নের অবতারণা করা হবে । 

(১) সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রদণপণাঁট দোঁথয়ে জিদ্দেস করা 
হবে, এতে কি কি অক্ষর বাবহার করা হয়েছে ? 

(২) বাংলা অক্ষরমালার কোন কোন অক্ষরে আঙ্পনার 
9২ ৭েশা অছে। 

(৩) ধর বধ্যালয়ের স্বাধানতাদবল উপলক্ষে পতাকা 
উত্তোলনের দন, যে জায়গায় আল্পনা দেওয়ার কথা ছিল 
আগের দিন সে জায়গাটি বান্টির জলে ভিজে গেছে, 
সেখানে কোন মাধ্যমে রান আম্পনা দেওয়া যেতে পারে। 


“এস আজ আমরা 'বধ্যালয়ে রবীন্দুজয়ন্তী উপলক্ষে 


বাংলার 'ভ' অক্ষরের সাহায্যে ক ভাবে আচ্পনা দিয়ে 
উৎদব কক্ষের মেঝের সৌন্দয বাদ্ধ করা যায় তার করণ 
কৌশল আয়ত্ব করা 1শখব ।-_এই ভাবে পাঠঘোষণার পর 
শিক্ষক | শািঁক্ষকা সঙ্গে 'নয়ে যাওয়া উপকরণগ্াল 
[িক্ষারথীদের মধ সংঙ্ঠু ভাবে বিতরণ করবেন । 


2828588588515525565-08 2 
শ্রেণাকক্ষে কাজটি সংঞ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আলোচ্য 


পবণটকে স্বতন্ত্র তিনাঁট শীর্ষে ভাগ করে নেওয়া হবে। 
“ক শীর্য_ববয়বস্তু, 'খ' শীষ- শিক্ষক / শাক্ষকার 
কাজ। 'গ” শীঙ্র- ছাত্র বা ছান্রীদের কাজ। 


[শক্ষক / শাক্ষ গার কাজ ছাত্র | ছাত্রীদের কাজ 





(১) প্রথমে শিক্ষক | শাক্ষকা | (১) শিক্ষাথা রা [শক্ষক/ 
আলো বিষয়ের উপর | শাক্ষকার বন্তবয মনো- 
সংক্ষিপ্ত একটি মুখবম্ধ পেশ | যোগ সহকারে শ্রবণ 
করবেন । করবে ॥ 


(২) প্রদটীপনগহাঁল দেখাবেন | (২) শিক্ষাথণ€রা প্রদপন 
এবং আল্পনার করনকৌশল | গলি ভ।লভাবে লক্ষ্য 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবাহত | করবে। 

করবেন ॥ 


৮১ 


শি. শি. ছা-(১৭)। ৬ 

























[শক্ষক]শাক্ষকার কাজ 


[টিকে ্রিভুজ, চতুভূ্জ এবং 
ব্ক্ষেপ্রের মধ্যে বগিয়ে 
কিভাবে আজঞ্পনায় রূপ 
দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে ধারণা 
দেবেন এবং কাজ শুর করতে 
নদেশ দেবেন। 


(8) আঙ্পনার আকীত ঠিক 
করার সময় জ্যামিতি বাকের 
যল্পপাতি বাবহার করতে 
নদ্দেশ দেবেন। 


($) রং ব্যবহারের সময় ক 
কৌশলে কতনং তুলি ব্যবহার 
করবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিশেষ বিশেষ সাবধানতা 
অবলঘ্বন করবে সে সত্বন্ধে 
শক্ষাথাঁদের অবাহত করবেন। 


(৬) কি ভাবে আল্পনা টির 
সোন্দর্য বাঁদ্ধ করা যার়সে 
সম্বন্ধে শিক্ষাথখদের অবাহিত 
করবেন । 


(৭) শ্রেণাঁকক্ষে কাজ চলা- 
কাঁলন প্রত্যেকের কাজ ঘুরে 
ঘরে দেখবেন এবং প্রয়োজন 
বোধে সাহায্য করবেন। 

(৮) সহানভীত লম্পন্ব মনো- 
ভাব নিয়ে শ্রেণী পারচালনা 
করবেন। 

(৯) শ্রেণী শংখলা বজ।য় 
রাখার নির্দেশ দ্েবেন। 


৮৭ 


(৩) কালোপাটার “ভ' অক্ষর- 





ছাত/হাপীদের কাজ 


০০১27877555 
(৩) শিক্ষারথখ'রা মনোযোগ 


সহকারে শিক্ষক | শিক্ষিকার 
নিদেশ মেনে চলবে। 


(8) শিক্ষক ! শিক্ষিকার 
নিদ্দেশ মেনে চলবে। 


(৫) রং তুলি ব্যবহারের 
করণকোশল জেনে নেবে এবং 
সাবধানণতার সঙ্গে কাজ 
করবে । 


(৬) সৌন্দর্য বৃদ্ধির কৌশল 
জেনে নেবে। 


(৭) কাজ চলাকালিন কোনও 
সমগ্যার উদ্ভব হলে শিক্ষক। 
শাক্ষকার সাহা নেবে । 


(৮) থিক্ষক | শিক্ষিক।কে 
শ্রেণী পারচালনায় সহ- 
যোগিতা করবে । 

(১) শ্রেণাশংখলা 
রাখতে সচেম্ট হবে। 


বজার 


অদ্যকার শিক্ষনীয় বিষয় শিক্ষার্থরা কতথান আয় 
অভিযোজন | করতে পেরেছে তা পরাক্ষার 'নামত্ত শিক্ষকাশাক্ষিকা 

নি্নর:প প্রশ্নের অবতারণা করবেন । 

(১) আল্পনা শব্দাট কোন শব্দ থেকে এসেছে। 

(২) এই ধরনের আজ্পনায় ক কি উপকরনের প্রয়োজন 

হয়? 

(৩) হাধাঁনক যুগে কোন কোন 'জানষের আল্পনা বেশশ 

দেখা যায়? 





শ্রেণীকক্ষের সমস্ত শিক্ষার্খীর শিল্পকর্ম সমাপ্ত হলে শিক্ষক! 








শ্রেণী প্রদর্শনী | শাক্ষকা প্রতোকের কাজগাঁল সাজয়ে শ্রেণীকক্ষে একা 
অস্থায়শ প্রদর্শণীর আয়োজন করবেন। এবং প্রাতাট 
কাজের দোষ গুণ িবচাব করে প্রত্যেককে কমবেশী 
উৎসাহত করবেন। 
চিরিনির পরের দিন শিক্ষাথখদের প্রত্যেককে একাঁটি করে রাঙন “ম' 
অক্ষরের বান্তকার আপনা বাঁড় থেকে করে নিয়ে আগতে 
ধনর্দেশে দেবেন । 
লিনোর ছবি 
িদালয়ের নাম-_ বিষয় £_ চারু ও কারু শিল্প । 
শ্রেণী, শাখা [বিশেষ বিষয়--লনোর কাজ । 
ছাগ্। ছান্রীর গড় বঃস-__ অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয় £-_ 
শিক্ষক | শাক্ষকার নাম বদ্যালয়ের বার্ধক পাকার প্রচ্ছদ 
তাঁরখ-_ অলংকরণের জনা 'লনোর উপর ব্লক 
কেটে ছবি ছাপানো । 





প্রতাক্ষ £--1শপাঁশক্ষার অমলধারায় শিক্ষার্থীর মানসভূমি 
[সচিত করা । ছাপাই ছাবর বৃহত্তর আকঙ্গনায় পদার্পণের 
পথ প্রম্তুত করা এবং প্রত্যক্ষভাবে শিজ্পকর্মে উদ্বৃন্ধ 
করা। 


উদ্দেশা 


৮৩ 


লক্ষ্য 





উপকরণ 


আয়োজন 





পরোক্ষ £__শিক্ষার্থীর রুচ, শালীনতা ও সৌন্দয'বোধ 
জাগ্রত করা । পন্তক পাঠের একঘেয়োম ও ক্লান্তবোধ 
থেকে সামায়কভাবে মযুন্ত দিয়ে সুষ্ঠু অবসর বনোদনের 
অভ্যাস তৈরণ করা । 





সামানা সন্টির অসামানা আনন্দলাভে সহায়তা করা। 


পারমাণ মত লিনে|লয়াম, গিলনোর ছবি ছাপানোর কালি, 


রোলার, একটি কাল মাথানোর উপযোগী সমতল কাঁচের 
টুকরো, 'লিনোকাটার [বকল্পে নর্‌ন, প্রোসং কাগজ, কারন 
কাগজ এবং শ্রেণীর অন্যান্য উপকরণাদদ ও কয়েকাঁট 
আদর্শ নমুনা । 


শ্রেণী কক্ষে অদ্যকার শিক্ষণীয় বষয়ের উপয্ন্ত বাতাবরণ 


স:ন্টর জন্য শিক্ষাথশদের পৃব্বজ্ঞানের [ভাত্ততে নিম্নর্প 
প্রশ্নের অবতারণা করা হবে। 

(১) তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠঠ বইটি কোন 
ক্লাসে পড়েছ ? 

(২) বইটিতে ছোটদের জনা মজার মঞ্জার কবিতা ছাড়া 
আর কি ডপভোগ্য জানষ আছে ? 

(৩) এই ছাবিগ্ীলর রচায়তা কে? 

(8) ছাঁবগ-ীল ক মাধামে করা হয়েছে বলতে পার ? 


সস ররর ররর রি 





উপস্থাপনা 





“এস গাজ আমরা বিদ্যালয়ে পাকার প্রচ্ছথ অলংকরণের 
জনা 'ীলনোর উপর ব্লক কেটে ছবি ছাপানোর কৌশল 
আয়ত্ব করা শিখব । এইভাবে বিষয় ঘোষণার পর শ্রেণী 
শংখলার প্রাত নজর রেখে, দ]/একজন শিক্ষার্থীর সাহায্যে 
উপকরণগহীল সমস্ত শিক্ষাথস“দের মধ সংঙ্খুভাবে বিতরণ 
করবেন । 


অদ্যকার শিক্ষনীয় বিষরাঁট শিক্ষাথ“দের কাছে সহজবোধা 


করে তোলার জন্য এই পব্বণটকে তিনাঁট স্বতন্ঘ শীর্ষে 
ভাগ করে নেওয়া হবে। কি? শীষ বিষয়বস্তু, 'খ' 
শীষ শিক্ষক | শীক্ষকার কাজ, গা শীর্-ছান্ বা 
ছাণ্রীদের কাজ । 





বিষয়বস্তু 


৫২ পগ্ঠায় 
এলনো ছাপ 
ছাঁব' অংশাট 
দুষ্টব্য 





শিক্ষক | শিক্ষিকার কান্ত 


৯০০ 


(১) প্রথমেই শ্রেণী কক্ে 
লিনোর ছবির উপর একটি 
সংক্ষিপ্ত মৃখবন্ধ পেশ 
করবেন। 

(২) পান্রকার নামের সঙ্গে 
সঙ্গাত রেখে কি ধরনের 
[9916 উপযবন্ত হবে তার 
কয়েকাঁট সহজ নমুনা কালো- 
পাঠায় একে দেখাবেন ॥ 

(৩) স'ঙ্গ নিয়ে যাওয়া নমুনা 
চন্তরগল দেখাবেন প্রয়োজন 
বোধে দ]একটট প্রশ্ন করবেন। 
(8) পান্রকার প্রচ্ছদের মাপ 
মত কালোপাটায় আঁ্জত 
5106001) থেকে সাদা কাগজে 
ছার আঁকতে 'নিদেশ দেবেন। 
মাঁকার সময় 63 পেনাসল 
ব্যবহাব করতে বলবেন ॥ 

(&) প্রাথমিক নক্সা আঁকার 
কাজ সমাপ্ত হলে ছাঁবটি 
ট্রোসং কাগজে ট্রে করতে 
বলবেন । গ্রে করার সময় 
[বশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ 
[বশেষ ধরনের সাবধানতা 
অবলম্বন করতে বলবেন ॥ 
(৬) ট্রে করার পর লিনোর 
মসণ দিকে ট্রোসং কাগজ 
উল্টে কাখনের সাহাযো ছ্রেস 
করতে বলবেন । এবং এই 
ভাবে ট্রেস করার কারণ 
সম্বন্ধে শিক্ষাথীদের অবাহত 
করবেন। 


৮% 


ছাত/ছাীদের কাজ 





(১) শাক্ষক ) শিক্ষিকার 
কথা মনোযোগ সহকারে 
অনংধাবন করবে । 


(২) শিক্ষক/|শ ক্ষকার নরেশ 
মেনে চলনে | কিছ? জানার 
থাকলে জেনে নেবে । 


(৩) নমুনা চিন্্রগুলি মনো- 
যোগ সহকারে লক্ষ্য করবে । 


(৪) শিক্ষকের নিদেশমত 
কাজ করবে। 


(৫) ট্রেস করারকোশল আয়ত্ব 
করতে সচেষ্ট হবে। 


(৬) শিক্ষহ। শিক্ষকার 
1নদ্দেশ কত কাজ করবে । 


 বিষয়বন্ত 





শিক্ষক | শাক্ষিকার কাজ 


(৭) কাজের সবধার জন্য 


সমস্ত ছাঁবাটতে চাঁনাকালি 
ও তুলির সাহায্যে কালো 
সাদার অনৃপাত ঠিক করে 
নিতে বলবেন। 

(৮) এর পর িনোকাটার 
বা নরুনের সাহায্যে ছাবির 
সাদা অংশগুলি কেটে ফেলতে 
নিদেশি দেবেন । এবং সঙ্গ 
কাজ্জ কিভাবে করা যায় ষে 
সম্বন্ধে অবাহত করবেন । 
(৯) কাটার কাজ শেষ হলে 
রোলারের উপর কালি 
মাখিয়ে কি কৌশলে ঈীগসত 
ছঁবাঁট ব্রক থেকে কাগঞ্জে 
ছাপানো যায় সে সম্বন্ধে 
ধারণা দেবেন। 

(১০) শিক্ষাথী“দের অনুরুপ 
ভাবে কাজ করতে [নদেশ 
দেবেন। 

(১১) লিনোর ছাবতে কি 
কোশলে 'বাভন্ন ধরনের রং 
ব্যবহার করা যায়সে সম্পকে 
আলোচনা করবেন । 

(১২) শ্রেণীকক্ষে কাজ চলা- 
কালিন কোনও রূপ পক্ষ- 
পাতিত্ব না করে, শ্রেণী 
শ.ংখলার প্রতি নজর রেখে, 
সহাননভত সম্পন্ন মনোভাব 
নিয়ে শ্রেণী পরিচালনা 


করবেন। 


৮৬ 


ছাত্র/ছাঘণদের কাজ 


(৭) শিক্ষক | শিক্ষিকার 


চগনাকালির 
সাদার 


নরেশ মত 
সাহায্যে কালো 
মনৃপাত ঠক করবে । 


(৮) 'লিনোকাটার কৌশল 
আয়ত্ব করার চেষ্টা করবে। 


(১) ছবি ছাপানোর কৌশল 
আয়ত্ব করতে সচেখ) হবে। 


(১০) শিক্ষক | শক্ষকার 
গনেশ মেনে চলবে। 


(১১) রং ব্যবহারের প্রান্রয়া 
জেনে নেবে। 


(১২) শ্রেণী শৃংখলার 
ব্যাপারে শিক্ষকাশাক্ষকাকে 
সহযোগিতা করবে। 





শ্রেণী কক্ষে অ্াকার শিক্ষণীয় বিষয় শ্রিক্ষাথধ কতখাঁন 
আঁভযোজন | আরত্ত করতে পেরেছে তা অভপক্ষার জন্য নিয়রুপ প্রশ্ন 

করা হবে। 

(১) 'িনোর ছাঁবর স্যাঁবধা কি? 

(২) 'লিনোর ছাঁব কি ক ভাবে ব্যবহার যোগ্য ? 

(৩) প্রাথামক স্তরে ট্রে'সং কাগজ উল্টে লিনোর উপর ট্রেস 

করা হয় কেন? 

(8) 'লনো কাটার জনা প্রয়োজন হয় ছার, ব্রেড, নরণ। 

কোনাট ঠিক? 





শ্রেণী প্রদর্শণা শ্রেণীকক্ষে সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাজ সমাপ্ত হলে শিজপকর্ম 
একন্িত করে নিষ্ধীরত সময়সচর মধ্যে শিক্ষক | শাক্ষকা 
এক্াট অস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন কর্নবেন ॥ এবং প্রীতাঁট 
কাজের দোষগুণ বিচার করে প্রতোককে কম বেশী 
উৎসাহত করবেন । 





প্রতোককে পরের দিন বাড়ী থেকে একটি করে লিনোর 
উপযুত্ত সাদা কালোর একটি কম্পোজসন করে নিয়ে 
আসতে বলা হবে। 


গৃহকাজ 





॥ ভারতীয় চিত্রকল। সমুহ ॥ 
বৌদ্ধ চিত্রকল' 


খঙ্টধমেরি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতাঁয় চত্রকলার ইতিহাসে ক্লযাসিকাল 
যুগের সূত্রপাত ঘটে । ব্রা্মণ্যধর্ম পুনঃ প্রাতম্ঠিত হওয়ার বহু প্‌বেইি সমস্ত 
ভারতবাসশ বোৌদ্ধধর্মে দক্ষালাভ করে । এই সমর সমগ্র প্রাচ্যে তথা সমগ্র 
এশয়া মহাদেশে বিশেষ করে ভারঙব্ষই বৌদ্ধধমের প্রেরণাস্থল ছিল। 
অনুমান করা যায় কোশালার পববিন্তর স্থানগহলতে বিখ্যাত যাজক শিজ্পাঁদের 
আবাপগ্থল ছিল ! শহধমান্র বৌদ্ধ ধর্মের মহাত্যের জন্যই এই যুগ সংবর্ণযগ 
নামে আঁভাহত হয়নি । বরং এই যুগে ভারতণয় সভ্যতা সংস্কীতি চরম শিখরে 
আরোহণ করে বাহঃভারতের সভ্যতা সংস্কীতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে বলেই এই যৃগ সবর্ণযুগ নামে ইতিহাসে চাহুত হয়ে আছে । এই 
ষুগের শিজ্প সংস্কীতি 'সিংহল, জাভা, বাল, বোর্ণও প্রভাতি দেশে 
অজ্প চালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পরবতণ" দেশীয় শিজ্পকেও মহান ও 
মহণয়ান করে তোলে । এ প্রসঙ্গে ১৭ শতকের খ্যাত এীতহাসিক তারানাথ 
মত প্রকাশ করেন শু ০0616 ০৮০1 30001)157) 101০%2119 510117]1] 
1611510015 4৯101905 ৮/91০ 01000 210 10 [71010 [115 01100019019 
802116 00 1106 4৯1 01 08100118.৮ যাজক শিপণদের অসাধারণ স্জ্চবাঁজর 
নজীর আজ প্রায় মবলহাষ্তর পথে । তা সত্বেও একথা [বিশবাসযোগা যে 
ভারতের 'বাভল্ন অগ্ুলেঃ পরবতাঁ যুগে যে বখ্যাত শিজপ শক্ষালয়গহীল গড়ে 
উঠেছিল তা পুবেণান্ত শিজ্পণদের কশীর্তত । স্বভাবতই বৌদ্ধ চিত্রকলা গ্রাফীক 
ধমণ। শিজ্পঈীরা বৌদ্ধধমের সারমম্গলি কলমের সাহাযো লিপিবদ্ধ না করে 
তুলির সাহায্যে ব্যন্ত করেছেন । ধমীয় উপদেশগহীল ধনশ-দারদ্ু, শাক্ষ ত- 
আঁাক্ষত 'নাবশেষে আপামর জনসাধারণের কাছে যাতে সহজে বোধগমা হয় 
তার জন্য গৌতমবহদ্ধের বহদ্ধ্বপ্রাপ্তর আগে ও পরের ঘটনা অবলম্বনে 
আঞ্চকত কাপড়ের ঝলমলে 9০101] 79170105 গাল নিয়ে যাজক িজ্পীরা 
দরদংরান্তে ধম" প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঁড় জমাতেন। নেপাল এবং তব্বতে 
এই ছাবিগহীলকে [60019 791761 বা টওকা নামে আঁভাহত করা হয়। 
ধর্মপ্রচারের এই কৌশল হস্তালাপর থেকে যথেন্ট কার্যকরণ ছিল । তখনকার 
দিনে দেশের মানহষকে ধম“ভাবে প্রভাঁবত করার এর থেকে সহজ মাধ্যম আর 
কিছ ছিল না। 


৬৭ থ-্টাষ্ৰে সমাট মিং টিং-এর অনুরোধে কাপিয়াধা মাদুংগা নামে 


৬৮ 


একজন ভারতীয় রাজকুমার 'কছন সংখাক এই ধরণের চিন্নকলা সংগে নিয়ে 
বৌদ্ধধম' প্রচারের নিমিত্ত চনে যাল্না করোছলেন । ৭ম শতকের বেশ বি 
পংবে' কিছ সংখ্যক যাজক শিজ্পী বৌদ্ধধম" প্রচারের নিমিত্ত সদর মধ্য 
প্রচ্যে যাতা করেন। তাদের মধো অনেকেই সেখানে পাকাপাকভাবে বসবাস 
শুর করেন, এবং দেওয়াল চিত্র 2০5০০ অঞ্ফন শুরু করেন। এইভাবে 
দেওয়াল চনত অগ্কনের জয়যাল্লা শুর হয় ॥, ১৭ শতকের দিকে জাপানে নারা 
যগের চিন্রাশজ্পে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দেওয়াল চিন্রগলতে ধম 
ভাব এবং গভশরতা লক্ষ্য করার মত।॥ সম্ভবতঃ তারা সকলেই চীনা শিজ্পী 
নন, অনেকের মতে তারা ভারতীয় [শজ্পী বলে আভাহত॥ পারতপক্ষে 
সমপামায়ক ভারতণয় চিন্রকলা বলতে অজন্তা [চন্তরকলাকেই বোঝায় । ৬ম 
শতকের প্রথমভাগে জাপানের হরিবহাঁদ মান্দর গান্রে আঁঙ্কত চিন্লাবলী সম্বন্ধে 
1311901) বালল্ত " পশী015 0010 [019 2 01002120091 169211106 006 
175500995 0? ০৪৮০ [910)0195 01 /৯1002, 1] 115 6712170, 90101919 
071 11090 01005 2100 1] [96118 [0 ০1097901001 2110 116৩, ৬/171010 
115 166815. 11916 569115 170 ৫0961 (126 1015 17770001160 0101) 
[16 /৯181018. 9500985 2170 [116 [701 15 610000176 210. 51810111027 
[951176 10 1[1)9 76900] 06 11)9 11706100901565 [10] 2%1১011% 
061/901) 1012, 1100 81021). 

তখন ভারত ও জা পানের মধ্যে স্বাধীন চল।-ফেরায় কোনও 'বাধানষেধ 
ছল না। ছাঁবগূলি তারই সাক্ষা বহন করে। পনেরো শতকে জাপানের 
একটি প্রাচীন শিপ শিক্ষালয় তোসা বৌদ্ধ প্রভাবে [বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
হয়। এই সময়কার চিন্রগলতে চখনা 09111612119%-র প্রভাব অত্যন্ত বেশী । 
অপরপক্ষে ধরপ্রচারের সাথে সাথে ৬।ম৩।য় শন্দনতত্ব সম্বন্ধীয় প্রাথামক 
ধারণা লাভের জনা দেশ বিদেশের শিল্পশিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষে ছুটে 
আসতেন । ১ম শতকে চোনক পারন্রাজক ফা-ীহ-য়েন এবং ৭ম শতকে হয়-য়েন- 
সাং-এর মত আরও অনেক পরিব্রাজক ভারতে এসস দীর্ধাদন ছিলেন এবং 
খ্যাতনামা ভারতীয় চিন্ন শিজ্পীদের কাছ থেকে চিগ্নাব্যা আয়ত্ত করে দেশে 
[ফিরে গেছেন ! অনর:পভাবে ভারতীয় বৌদ্ধ চিপ্রকলার প্রভাব বাঁহভণরতে 
ছাঁড়য়ে পড়ে । এইভাবে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বহু উন্নতমানের চ৫৩৪০০-র 
সৃষ্টি হয় যার পারচয় শিচ্প হীতিহাস থেকে পাওয়া ধায়। 

যেহেতু বোৌদ্ধধমেরি জন্মস্থান ভারত, সৃতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে, 
বৌদ্ধ চন্্রীশজ্পের জম্মস্থানও ভারত । অজস্তা চিন্নীশ্পই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
এ প্রসঙ্গে সিংহলের 'ষাগিরায়া এবং গোয়ালিয়রের বাগগৃহার চিন্নের উল্লেখ 
করা যায়। 


৮৯ 


প্রায় ১৯* বছর ধরে এই সমন্ত গুহাগ্ীল গভীর জঙ্গলে পারপুণ, 
বনাযজন্তুর বাসম্থান ছিল। ১৮১৯ থ্টাব্ৰে প্রথম ইউরোপায়দের নজরে 
পড়ে । অজন্র গৃহাঁচিন্রের মধ্যে সামান্য কিছুই এখন অক্ষত অবস্থার আছে। 
এগাল প্রাচোর অন্যতম শ্রেষ্ঠসম্পদ । এখানে বুদ্ধের বংদ্ধত্ব প্রাঞ্তর 
আগের ঘটনাবলণকে বোদ্ধ শিজ্পশরা এমন নিপৃণতার সঙ্গে তুলে ধরতে সক্ষম 
হয়েছেন যা আজকের ধৃগের জ্ঞানীগহণণী পণ্ডিত শিজপশদ্ের 1বস্ময় উদ্রেক 
করে। ডাঃ ফাগসন অজন্তাকে “বৌদ্ধ চিন্নশাস্ঘের ালবাম* বলে আভাহত 
করেছেন। অজন্তার পাথরকাটা গুহাগহীল হায়দ্রাবাথ নিজামের অধীনস্ত 
ফরাপুর গ্রামের ৪& মাইল দ্বাক্ষণ-পশি5চমে অবাস্থিত। জলগাঁও রেলচ্টেশন 
থেকে এর দূরত্ব ৩৫ মাইল। এখানে একটি নিচ্জন সুগভার খাঁজের প্রায় 
১০০ ফুট উপরে একটি অশ্ব খ:রাকাতি পাথরের মালাতে ২১ট গুহা খন্ন করা 
হযেছে । গাহামান্দিরগর্ল হীন্দ্িয়াদী গৃহা নামে প্রাসদ্ধ। নিম্নে প্রবাহিত 
একি শপণ'কায়া ম্রোতাঁস্বনণ ॥ এমন একটি শান্ত মনোমুগ্ধকর পারবেশে বাজক 
সম্প্রদায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করে কয়েকশো বছর ধরে শিজেপর আরাধনা 
করে গেছেন । মোট ২১টি গ্ৃহার মধো ১৮৭৯ খং্টাধ্ৰ পর্যন্ত মোট ১৬ 
গুহার চিত্র অক্ষত অবস্থায় ছিল। কালের প্রকোপে এবং রক্ষণাবেক্ষণের 
অভাবে ১১১০ খভটাব্দ পর্যন্ত মোট ১৬ট গুহার মধ্যে ৬াট গুহাচিন্ন বৌদ্ধ 
শিল্পীদের অসাধারণ িশজ্পকমে'র পারিচয় বহন করে চলেছে । এই ৬ঁট গুহা 
হোল ১, ২.৯, ১০, ১৬ এবং ১৭ নংগুহা। গহাগহালর স্তম্ভ, দেওয়াল, 
ছা সবই রং-এ রেখার এমন মনোমুগ্ধকর ভাবে সাজানো যা ভাষায় প্রকাশ 
বরা যায়না । প্রতিটি গৃহা ৬০ ফুট বগ্গকীতি । ছাবিগল একজন বা কয়েক 
জন শিজ্পশীর একটা বিশেষ সময়ের কাজ নয় । শিল্পীরা গোম্ঠীবন্ধভাবে কাজ 
করেছেন এবং একটা গৃহার 'িছ; কাজ হয়ে যাওয়ার ১৫০/২০০ বছর পর 
এ গুহার অনা কাজগুল করা হয়েছে। এীতহাপিকরা এগ্ালর সময়সীমা 
নিদ্ধরিণের আপ্রাণ চেছ্টা চাঁলয়ে যাচ্ছেন। 

থুব সম্ডব ২য় শতকে সম্রাট নাগাজ+নের রাজত্বকালে অজন্তায় 'নাগ।। 
শিজ্পশদের ছারা কিছু চিন্র রচনা করা হয়েছে বলে অনামত হয় । সম্ভবত 
&ম ও ষ্ঠ শতকে বুধাপক্ষের রাজত্বকালে মধাদেশীয় শিল্প দিক্ষিপনের 
অনুসরনে তৎকা'লিন খ্যাত শিল্পী বিম্বাসর কিছ: উন্নতমানের চিন্রকলা ও 
ভাস্কর্ধাশন্প রচনা করেন যাদেবতা্ের তৈরণ বলে ভ্রম হয়। এই যুগের 
পর ৯ নং এবং ১০ নং গৃহাচিন্তরে সামার়কভাবে কিছুটা অধোগাঁতি লক্ষা করা 
যায়। আবার পরের কাজগ্াঁলতে ক্রমোলম্নাতি পরিলক্ষিত হয় । 

জাতকের কাহনণ ছাড়াও এাতিহাসিক বিষয় নিয়ে সম্ভবত দুটি চিন্তন 
আঁঞ্কত হয়েছে । বিষয়গ্লিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পারমাণে রয়েছে। 


৯০ 


বৌছ্ধ শিজ্পধরা কখনও রংএ রেখায় কখনও বা পাথর খোদাই করে জাতকের 
বাভন্ব ঘটনাবলণকে সংম্দরভাবে উপাস্থত করেছেন। এই সমস্ত চগাল 
চ7768০০ এবং টেমপারা পদ্ধাততে রচিত বলে অনুমান করা হয়। ১ নং এবং 
১০ নং গৃহাগহীল »ব চেয়ে প্রাচখন ॥ সম্ভবতঃ এগহীল প্রথম শতকের 'দিকে 
আঁগ্কত হয়োছল ৷ চিন্র গুলিতে সাঁচী, ভারত এবং অমরাবত প্রভাতি 
ভাঙ্ক্যের প্রভাব লক্ষা করা যায়। এখানকার চিন্রশিল্পগৃলি থেকে 
শিল্পীদের কারিগরণ দক্ষতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। অজ্স্তার প্রথমাঁদকে 
আঁঞ্কত ছবিগ্ীল শিল্পীদের প্রা্থামক চেঞ্টা নয় বরং পাঁরণত শিজ্পকাতির 
পাঁরচয় বহন করে। এগ্ীল আত উন্নত ভারতীয় শিষ্পধারায় 'শাক্ষিত 
অভিজ্ঞ শিল্পীদের আঙকত শিল্পকর্ম বজেই মনে হয়॥। এখানে কোনও কাঁচা 
হাতের কাজের নিদর্শন নেই বলেই হয় । 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বলা হয়েছে যে চিতিকলা হোল উন্নত মানের 
শোঁল্পক আভবান্তি, এমনাকি বৌদ্ধধম্ম প্রসারের পৃব্ধেও 'এই ধারণাই পোষণ 
করা হোত ।॥ অজন্তার প্রাচীন দেওয়াল 'চ্গাল সবাই একথা প্রমান করে। 

৯ নং এবং ১০ নং গৃহামান্দিরগৃলি যখন চিন্তিত করা হয় তখন দেশাট 
[ছল দ্রাবড় অন্ধ্র রাজাদের অধীনে ॥ তারা ব্র।দ্ষধম্মবিলহ্বী ছিলেন । কিন্তু 
তা সত্বেও তারা বৌদ্ধদের উপর কোনও রূপ অত্যাচার করতেন না। এই 
সমস্ত গুহামান্রগহীল খোদিত এবং অলংকৃত করা হয়োছিল একজন স্থানীয় 
রাজকুমারের নিদে'শে ।॥ শাসকবগেরি সঙ্গে যাজক সম্প্রদায়ের সহযোগিতার ফলে 
এমন অভূতপ.ব" কাজ সম্ভব হয়োছিল। প্রাতিটি যাজক সম্প্রথায় রাজনখাতর 
আবর্তের মধ্যে সংশশ্লঘ্ট থেকে সৃষ্ট করে গেছেন অজন্ত্র চিন্নাবল এবং ভাদ্কর্ধ 
[শপ । স্বায়ত্ব শাসক একজন বাজকের আনহগত্বে তাঁরা স্বতন্ম এক গাঁণ্ডর 
মধো বিচরণ করতেন । এই জগত ছিল বাহঃজগত থেকে সম্পূর্ণ রুপে 
বচ্ছি। 

অজন্তার চারাঘিক বোশঘ্ট অত্যন্ত সহজ সরল। রীতির দিক দিয়ে 
শীন্তশালশী এবং রেখার ক দিয়ে একান্ত ভারতীয় ॥। প্রাতাট দৃশ্যের 
কম্পোজিশন খুব সহম্দরভাবে সংযোগ্জত । নরনারগর আকাতগহাীল খুব 
দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এবং প্াঁতাট মানুষাক়ীতির হাতের 
মুদ্রার ভেতর 'দয়ে আভব্যান্ত প্রকাশের চেঙ্টা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর । অজস্তার 
১০ নং গৃহাতে মনুষাকীত দিয়ে যে চিন্রাট রাঁচত হয়েছে, তাদের পারধের 
বসনের ভাঁজগৃিতে গাচ্ধারশিঙ্পের প্রভাব সস্পন্ট । এদের দাঁড়ানো ও বসার 
ভাঙ্গমা খুবই জীবন্ত, মাঁঞ্জতরপে শিজ্পশরা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । 

১৬ নং এবং ১৭ নং গুহাচন্রগৃঁল ঘৃব সম্ভবত ৬ষ্ঠ শতকের অবদান । 
১৬ নং গুহার চিন্রগূলি ১৭ নং গৃহা চিন্রগুলি থেকে কিছ আগে অঙ্কিত 


৯১ 


হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন । এই গহাচিন্গ্ীলর মধো কিছ কিছু 
কঙ্পোঁজশন তাচ্ছ যেগাঁল অনবদা । মানুষের আকাতির সঙ্গে সংযোজিত 
1কছহ দৃশাচতও অতান্ত নিপৃুনতার সঙ্গে অহ্কত হয়েছে ॥। কোথাও 
স্বাপতোর আকুতি দিয়ে দুটো কদ্পোঁজিশনকে একামিত করা হয়েছে। 
স্থাপতোর আকাঁতগৃলতে বৌদ্ধ প্রভাব ঘথে্ট পাঁরমাণে রয়েছে । ১৭ নং 
গুহার ফিছহ কিছু চিত্র অক্ষত অবস্থায় আছে যেগ্ীল বোদ্ধ িন্রাীশজ্সের 
উল্লেখযোগা নিদশন । কতকগাল চলন প্রকৃতপক্ষে মনে ছাপ ফেনতে সক্ষম, 
যেমন 'ব্িদ্ধের ছন্ম, জীবন ও মহানিব্বনি। চিন্রগুলি আদর্শের দিক দিয়ে 
যতখানি উল্লেখযোগা তার থেকে বেশী উল্লেখযোগ্য এর নাটকীয় আভব্যান্ত। 

সব থেকে পরের চিনরগঁল ১ নং এবং নং গুহাতে দেখতে পাওয়া যায়। 
১নং গৃহার একটি দংশ্য থেকে এর জন্ম তারিখ নিণয় করা যায়। সম্ভবতঃ 
ভারতীয় বাজা দ্বিতীয় পৃলকেশী দ্বারা পারসা রাজদত খসরু পরভণীজকে 
স্বাগত জানানোর দশা । এতিহাসিক ঘটনাবলণ ছাড়াও এ ছবিটিতে পাবপায 
শিজ্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

১ নং গৃহায় সব থেকে বেশী চিত্রের নিদর্শণ আছে। সমস্ত ছাবর মধ্যে 
গৌতম বৃদ্ধের চিরখা নিই গৃহামান্দরাঁটকে আলোকিত করে আছে । এই গুহার 
15্রগহীল উল্লেখযোগা এই কারণে যে এখানকার চিগ্নগীলর সাথে মধ্য জাভার 
সহজ সরল বৌদ্ধ ভাঙ্কয'গণলর মধ্যে যথেষ্ট মিল খংজে পাওয়া ঘায়। যার 
ন্ণত কাল হোল ৮৫০ খঙ্টাব্দ । জাভার বধবহদহণ্রর স্তৃপভাস্কষ' গালি 
ভারতাঁয় ভা্করদের শিজ্পকীত বলে অনুমান করা হয়। 

২ নং গৃহার দ:শাবলী সব থেকে পনে হয়েছে । এই দশ্যাবলীর কিছু 
1কছু অংশ ভারতাঁশল্পপের অধোগাতর সাক্ষা বহন করে। এর পধবন্তী* 
পায়ে বোদ্ধচন্র সমভারের উপর মৃত্যুর কালোছায়া ঘাঁনয়ে আসে । ২নং 
গুহামান্দিরে দুইরীতির ছাপ লক্ষ” করা যায়। একাঁটতে রখতিগরত নঙ্জার 
প্রাধান্য লক্ষা করা যায় যা সমসাময়িক খোটানের চিন্ররতির কথা মনে 
করিয়ে দেয়। অন্য রাতাঁটতে কম্পোজশনের পটুতার অভাব লক্ষা করা 
যায়। এখানে মধ্যবন্তী মার্তট খুব লুপটু হাতের আকা মনে হলেও অন্যানা 
মতিগীল পাঁরণত হাতের আকা বলে মনে হয়না । অন্যান্য বোদ্ধ চিন্- 
কলার নিদর্শন পাওয়া যায় সংহলের 'যাগরায়া এবং গোয়লয়রের বাগ 
গুহার দেওয়াল চিন্রগীলতে ৷ 'যাগরায়ার দেওয়াল চিন্ন সম্ভবত ৪৭৯ থেকে 
৪১৯৭ খ্টাব্ৰে কাথয়া”্পার রাজত্ব কালে জাঁঙ্কত হয়। ছবিগুলি অজন্তার 
১৬ নং এবং ১৭ নং গৃহাচিগ্রগ:ীলর সমসাময়িক, কিছ কিছ দৃশ্যাবল?তে 
1সংহলের চিন্নরীতির ছাপ সংস্পন্টউ। এখানে যে রাজান্রাণণর চিত্রটি আছে 
তা রাজা কাধয়াপ্পা এবং তার রাণাঁর চিত্ত বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। 


৪ 


মযাশ্ুগ্ীলর ভাঙ্গমা সাবলীল ও মাজত, মডোলং ও কলাগত নৈপবন্য 
অজন্তার উন্নত 'চিন্রশৈলর কথা মনে কারয়ে দেয়। 


বাগগৃহার চিপ্লাবলখর প্রকৃত সন তারিখ জানা যায় নি। এই গৃহামান্দির- 
গুল অজস্তা থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবাস্থত। অজন্তার পরব চ195০9 
গুলির সাথে এগযালর কোনও মিল খখজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত ৬ষ্ঠ বা 
৭ম শতকে এই চিন্রগুলি অগ্কত হয়েছিশ। আধিকাংশ চিতই নট হয়ে 
[গিয়েছে । তবে চিন্তুগাঁলতে একাট স্বতচ্্রশীতি বা 916 লক্ষ্য করা যায়। 
অজন্তার মতই বাগগুহার স্তম্ভ, ছাদ ও দেওয়ালগহল সংন্দর সংম্দর 
চন্লাবলণ দিয়ে অলংকৃত । এখানে ধম্মীয় বিষয় নিয়ে শিজ্পনরা কাজ করেন 
[নি। পাঁরবতে' শোভাঘানাঃ ন:তাগীত, দরবারের 'বাভন্ন ঘটনার উপর 
[শজ্পরা বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন । এখাণকার ছাবগুলির মধে) তখনকার 
দিনের আভননত সঙ্গীতমৃখর নাটক “হল্লীসক' এর একটি দশ্যচিন্ন বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । দৃশ্যের মধ্যে নাটকাঁও খুব স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে আভনাত 
হতে দেখা যাচ্ছে । 


অজন্তা, বাগ ও যিগিরায়ার আধকাংশ চিন্রাবলই বোদ্ধাচন্রকণার নিদশ'ন 
্বর্‌প। এীতহাসিক “তারানাথ' ভারতাঁয় বৌদ্ধাচন্রকলার প্রাতকছটা আলোক 
পাত করেছেন। তান তনাট রধাত ব। 59915 এর কথা "রেশ করেছেন। 
সেগুলি হোল--দেব, যক্ষ এবং নাগা রীতি ॥ এই গ্রাঁত বা 50১19 গলির মধ্যে 
দেব রাত ভগবান বৃদ্ধের আবিভণবের বেশ কয়েকশ বছর পরে খৃঃপঃ ৬ভ্ঠ 
শতক থেকে ৩য় শতকের মধ্যে 'মগধে' প্রচালত ছিল । “বক্ষ রীতি সম্রাট 
অশোকের সময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । এ্রাতহাসিক “তারানাথ” এগহালকে 
সম্রাট অশোকের লমসামায়ক বলে মনে করেন। আর নাগারগ1তর প্রচলন হয় 
লেখক দ্াশশীনক নাগাঙ্জরনের সময়, সম্ভবতঃ তৃতীয় শতকের দিকে । 


তৃতীয় শতাব্দীর পর তারানা মতপ্রকাশ কবেন যে [10599806৫৪5 
11 01)6 10705150869 ০0 81 180 ড20151)60. [001 27101751799” এর 
পরবত1 যুগে ভারতীয় চিন্রকলার হীতহাসে বিশেষ পারবত'ন লক্ষ্য করা 
যায়। 


তখনকার দিনে বৌদ্ধ চিন্রকলার রশীতিগলির মধ্যে তিনাঁট রাত 
1বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ প্রথমাঁট হল মধ্যদেশে, দ্বিতীয়াট হোল পাণ্চমদেশে 
এবং তৃতীয়্াট হোল পূ্‌বদেশে | মধ্যপ্রদেশের রাজা বৃধাপক্ষের রাজত্বকালে 
যে বিখ্যাত চিন্লীশজ্পগ ও ভাস্করের আবিভবি হয়েছিলঃতান হলেন বিদ্বাসর। 
[তান মগধে জন্মগ্রহণ করেন । দেবরশীতর সাথে বক্ষরীতর বিশেষ মিল আছে। 
পশ্চিম দেশীয় রশীতাঁট রাঞ্পহতানায় অবাচ্ছুত। এখানকার প্রধান শিজ্পী 


৯৯৩ 


ছিলেন শ্রীঙ্গাধর । রাজা শীলার রাজত্বকালে [তান মারওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন । 
এই রীতির চিগ্রকলা নাগা রণীতর সংশ্িশ্রণে রাজা দেবপাল ও ধম'পালের 
সময়ে বাংলা দেশে ছড়িরে পড়ে । চিন্রকলার এই রধতিকে 'নাগা" রতি বা 
৪1515 বলা হয়। ধাঁমান এবং তাঁর ছেলে বণটপাল ছিলেন প্বদেশর 
রীতির প্রান প্রধান শিল্পী । তী'রা দুজনেই ছিলেন চিন্রকলা, ভাম্কষ" এবং 
ধাতুর কাজে বিশেষ পারশখ। 

৬ষ্ঠ এবং ১০ম শতকের দিকে অনুরূপ শিল্পরধীত কাম্মীর, নেপাল, 
বর্ধদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে গড়ে ওঠে । এ্রীতহাঁসিক তারানাথের মতে এই 
শিল্প রাঁতিগুলি প্রেরণা পেয়েছিল উল্লিখত তিনটি প্রধান রখাতির বাছ 
থেকে। 


৯৪ 


রাজপুত চিন্রকল। 
(জৈন, রাজস্থান” ও পাহাড়ী কলম ) 


রাজপুত চিত্রকলা আলোচনা করতে হলে জৈন, রাজস্থানী এবং পাহাড়ী 
চন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন । প্রথম শতকের বহু পূর্ব থেকেই 
ভারতবষে পাঁবন্্ পণথ পণ্রে উদাহরণ স্বরুপ (11105086101 ) ছাবর ব্যবহার 
হয়ে আসছে । ভারতবর্ষে প্রথম পহৃস্তক রাচত হয় সুতোর বাঁধা কাঠের মলাট 
1বাঁশন্ট দুই ই দৈর্ঘের পাতলা তালপাতার উপর । এইভাবে ১১ শতক 
পর্যন্ত বহার, বাংলা এবং পাঁশ্চম ভারতে পধাঁথ রচিত হতে থাকে । 'লাপ 
লেখার পর পধাথগ্ীলি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য লিখিত 'বষষের 
উদাহরণস্বরূপ 'শিঃপীদ্দের কাছে ছবি আঁকার জন্য পাঠানো হোত । এটা প্রায় 
অনেকটা প্রথার মত হয়ে দাড়য়োছল। 

অনুরপভাবেই গুজরাটের স্যাবস্তৃত অঞ্চলে জৈন্য জাহাজ ব্যবসায়ীদের 
আন-কুল্যে পশ্চিম ভারতে জৈন পধাঁথাচন্রের উদ্ভব ঘটে এবং পবি পথ 
রক্ষনাবেক্ষণের জন্য একাট গ্রন্হাগারও (1.1051815 ) গড়ে ওঠে । পথ 
চিন্রগাল রখশীতর দক দয়ে আলংকারক । সমতল 'বিশিন্ট ( 19£) লাল, 
হলহদ) নীল, সোনাল? রং-এর উত্ত।ল ব্যবহারে মাজত না হলেও চটকদার 
ছল । সাদা ও কালো রং-এর বাহঃরেখা দিয়ে ছাবগাল সম্পূর্ণ করা হত। 
ছাবগুতির একমাত্র বৌশস্ট হোল ষে মনুষ্য মৃতির মৃখগালি একপেশে 
( 019916 ), কছুটা ছংচোলো ধরণের ॥ দেহকাণ্ডটা সামনের দিকে, দুটো 
[চ।খ পারস্কার দেখা যাচ্ছে । মনে হয় ধেন মার্তগুলি চখমা পরে আছে। 
তুনেকটা বিশ শতকে ইউরোপণীন্ন ঘনকবাদৰের (০0157) ) কায়দায় উল্টোপাজ্টা 
করে দেখানোর চেষ্টা । ছাবগনীলতে যে চ্ু।পতত্যর আভাস ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে তা অনেকটা মাউণ্ট আব:র চ্ছ'পত্যের হী্গতবাহণ । 

আনহমানক ১৩ শতকের দিকে পারস্য থেকে ভারতে কাগঞ্জ আমদান? 
হয়। ১৬ শতকের দিকে পঠাঁথ রচনার জন্য তালপাতার পাঁরবতে* কাগজ 
ব্যবহৃত হতে থাকে | তখন থেকেই পখাথ চিনে নীল রং-্এর ব্যবহার শুর হয় । 
এবং পঠাথঅঞ্কন রাতির ?কছ?টা পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় । ১৬শতকের পধাথ- 
চিত্রে আঁধকাংশ ছাঁবর পশ্চাৎপটে টকটকে লাল রং-এর পারধরতে নল রংএর 
প্রাধান্য বদ্ধ পায়, কোনও ছাবিতে আবার সবহজ ও নীলের বাবহারে ছবিগুলি 
উজ্জল ছতে থাকে । তুলির কাজ সক্ষম থেকে সক্ষত্রতর হতে থাকে ॥ 


১ 


তালপাতার পধাথ চিত্রে ছবির ডান দিকের কোণ ঘেষে ছাঁবগৃলো আঁকা 
হোত এবং বাম দিকে লেখার কাজ করা হোত। গপরবতপকালে ছবগাাল 
সেইভাবেই রচিত হতে থাকে । তবে পারস্য চিনত্রাশজ্জেপর প্রভাবে প্রভাবান্বত 
হয়ে শিজ্পশীরা লজ্বালাম্বভাবে প্রথম ছাঁবর নপশচে 'দ্বিতণয্প ছাঁব আঁকতে শুর 
করেন, আর ছাপ লিখতে শুরু করেন একেবারে উপরে ॥ পৃবে" আঞ্কত 
1চন্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরবতণকালে আঁঞ্কত চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে য.থঙ্) 
পাঁরবত'ন লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীরা জৈন সধহ, দেবদেবী এবং জৈন 
তীর্থঞগ্করদের প্রবঙতে নানাধরণের ফুলফল-লতাপাতার আলংকারিক রূপ 
এবং স্থাপত্যকে ছাঁবর বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন । এ 
প্রসঙ্গে ১৬ শতকে উত্তরপ্রদেশ থেকে »ংগহীত প্রথা লৌর-হন্দা (7,09৬০- 
9001 ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ॥ এখানে নায়ক-নায়কার মহখ-্চোখ ও 
অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্াঙ্গের উপস্থাপনা প্রাচীন পণাথ চন্রেরই সমগোঁিয়, তবে রং 
ব্যবহারে কৌশল ও নাটকীর আভব্যান্ততে কিছুটা নতুনত্ব আছে বলে অনেক 
বেশ? উন্নত মানের মনে হয় । 

রাজপুত পটাশল্পের সাঠক জন্মহীতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত । তবে 
একথা সহজেই অনহমেয় যে গুজরাট পট ও রাজস্থানণ চন্ত্কলার উন্নত ও 
মাজত সংস্করণই হোল রাজপুত পটাঁশলপ। ৭ম শতকে বিদেশ শতুর 
আক্রমণে পাঁশ্চম ভারতের শজ্প সংস্কৃতি যথেষ্ট পাঁরমাণে 'বপন্ন হয়। কিন্তু 
শোলাতগ রাজাদের আনুকুল্যে মালব এবং গুজরাটে শিজ্প5১ অব্যাহত 
গাততে এগয়ে যেতে থাকে । এাতহাঁসকদের মতে এই রাজারাই চিতোরের 
জয়গ্তষ্ভ এবং আবপর্বতের জৈন মাঞ্দঘর 'নমণের কাজ কাঁরয়ে ছিলেন। 
আনন্দ কুমারস্বাথীর মতে তৎকালিন ভারতে হিন্দু চন্রকলার দুটি স্বতন্ত্র 
রখীতি দ-ট ভিন্ত প্রদেশে গড়ে উঠোছল । একাঁট ভারতের কেন্দ্স্ছলে সমতল 
অণুলে যাকে রাজস্থানশ কলম নামে আভাহত করা হয়। অপরটি হিমালয়ের 
পাদেশে যা পাহাড় কলম নামে বশেষভাবে পারাচিত ! পরে অবশা মোগল 
প্রভাবে প্রভাবাঁ্বিত হয়ে রাজস্থানী ও পাহাড়ী কলম মার্জত র্‌প লাভ 
করে। গংজরাটী পট ও রাজস্থানী চিত্রকলার উন্নত ও মাজত সংস্করণই 
হোল রাজপহত গ্রিকলা । 


রাজস্থানী কলম 

১৪০০ থেকে ১৫০০ থখঙ্টাব্দের মধ্যে হসেন শাহের রাজত্বকালে ভারতের 
কেন্দুস্থপল ইসলাম ধর্ম প্রবলভাবে মাথাচাড়া 'দিয়ে উঠলে 'হিন্দধম" বিপন্ 
হয় এবং বহু হিন্দরাজ্য 'ছন্নভিত্ হয়ে পড়ে। সংগ্কৃত সাহিতা 
আস্তত্বহগন হয়ে পড়ে । ফলে ভাষা আন্দোলন হচ্ছ মিনিয়েচার চিগ্নকে 
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তরাদ্বিত করে । ১৪ শতকের দিকে [ছন্দ ধর্মের নবজাগরণ শুর হলে, 
হিন্দ; সাহত্য পুরাণ নিয়ে দিকে দিকে আলোচনা শুরহ হতে থাকে 
ভান্তবাদের প্রবল বন্যায় শিজ্প-সংস্কাঁত জীবনযাত্রা প্রণালধর এক অপারিহার্ 
অঙ্গ হয়ে ওঠে । বিঞ্ুভাবে বিভোর হরে রাধাকৃষেের নাম গান শুরহ হয় । 
দেশবাপাঁ নতুন জাবনলাভে ধন্য হয় এবং ধের সঙ্গে শিষ্পের একটা গভশীর 
যোগসততর স্থাঁপত হয়। 

শুরুতে রাজগ্ছান? 'চিন্রশিল্প প্রচালত সাহত্যকর্মের উদাহরণ র্‌পেই তার 
জন্নযামা ঘোষণা করে। যার পাঁরচয় মিলে ভগবৎপুরাণ, গীতগো বন্দ, চৌর- 
পণ্াশ্রকা, রসিক প্রিয়া ও বারমাস্যাক প্রভীত কাব্যে । ভগবৎপুরাণের প্রথম 
অধ্যায়ে বির মাহাআই প্রচার করা হয়েছে এবং বির প্রতীক হিসেবে 
মথ-রার শ্রীকফের জন্ম থেকে গোকুলের রাখাল জাঁবন, পরে দ্বারকার রাজকুমার 
হওয়া পর্যন্ত 'বস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । ১২ শতকের বাঙ্গাল কবি 
জয়দেব “গীতগোবন্দের রচয়িতা, এথানে কৃষ নায়ক, রাধা নায়কা । 
রাধাকৃষের এই রাগ অনুরাগের কাঁহনণী রাজস্থান শিজ্পণদের তুলকাম্পর্শে 
অপরূপ রূপ লাভ করেছে । “চৌর পঞ্চাঁশিকা' বিলহনা নামে একজন দরবার 
কাঁবর রচনা । এতে পণ্াশাঁট প্রেমকাব্য আছে । “রপিকাপ্রয়া ১৫১১ 
থ্টাব্দে অচরি দরবার শিল্পী কেশহজাসের রচনা । এখানে নায়ক-নায়িকার 
আবেগ প্রধান প্রেমের বৈশিষ্টগ্যাল নিখঃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে । 

মোগল চিন্রকলা বাস্তবধমশ ॥ সেক্ষেত্রে রাজপুত পটচিন্র 1হন্দ সাহতোর 
প্রতীকধমশ কাব্যক উপচ্ছাপনায় সমদ্ধ। যেহেতু এতে উন্নত ও মাজত 
রুচীর পারচয় পাওয়া যায় সেইজন্য অনেকে এটাকে হিন্দ? এবং বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির সংমশ্রণ মনে করে থাকেন । রাজপুত শিল্পীরা রাধাকৃফের বিরহ 
[মলনের ভেতর 'দিয়ে আধ্যাত্বক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণ মানহষের গাহস্ত 
জাঁবনের প্রাতচ্ছাবকে তুলে ধরেছেন । চিন্রগ্লিতে প্রতণকধমণ রং ব্যবহ্থত 
হয়েছে ॥ প্রাতিটি রংএর স্বতন্ত্র অর্থ আছে । যেমন লাল ক্রোধের প্রতনক, 
হলহদ [বস্ময়ের প্রতীক, বাদামী প্রেমের প্রতীক ॥ এক্ষেত্রে শিল্পণরা বর্ণ 
লেপনের মাধ্যমে সুরের এঁক্যতান লৃন্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, রাগমালা 
[চন্শৈল? এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ॥ 

'রাগমালা" কথার অর্থ হোল সুমিষ্ট সংগীতের মালা ॥। ভারতীয় মার্গ 
সংগীতে যে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগনণীর উল্লেখ আছে তা একমান্র রাজপুত 
শিল্পীদের কাজের মধ্যেই পাঁরলাক্ষিত হয় ॥ মোট ৬াঁট প্রহষ রাগ আবার 
প্রাতাটি পুরুবরাগের ৬টি করে ম্ীরাগ । এক একটি রাগ 'বশেষ বিশেষ 
ঝতু, সময় ও দিনকে প্রতাঁকাপ্িত করে ॥ রাগ বলতে অনেকে পকাল ও সম্যধ্যের 
কথা উল্লেখ করেছেন । একমান্র ভারতায় 'চন্রকলাতেই সংগীতের ছর রাগ 
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ছঁিশ রাগিনীর কথার উল্লেখ আছে । এই সমন্ত রাগ-্রাখিনশীর চিপে সংগীত 
ও কলার একন্ল সমাবেশ ঘটেছে । 

প্রথম রাগমালা চিপ্নের শর? হয় মেওয়ারে ১৬০৫ থন্টাব্দে যার মধ্যে 
রাজপৃত সভ্যতা, সংস্কীতির ছাপাঁট সস্পম্টর্‌পে প্রতিভাত হয় । প্রথম দিকে 
এখানেও পধাথ চিন্লের প্রচলন ছিল । ১৬ শতকের 1কছ7 আগে সম্রাট জাহাঙ্গণীর 
যখন শেষ বারের মত মেওয়ার আক্রমণ করেন তখন এই রাজ্যের দাক্ষণ পশ্চিমে 
'অধাঁস্ছিত “চাউগান্দ' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে রাগমালা 'চন্রের জয়যাতা শুর 
হয়। ছবিগ্াঁলর বিষয় ছিল "প্রয়ার বিরহ' । একাট ছবিতে নায্রিকা, শূন্য 
ধবছানায় শায়িত অবস্থায় একটি পদ্মের পাপাঁড় ছিশ্ডছে এবং অত্যন্ত আবেগের 
সঙ্গে বলছে প্তুঁম 'ক পাত্যই ভালবাস, না ভালবাস না?” এই ছাবগ্াল 
প্রথম দিকের রাজচ্ছানণ চিত্রের অনংরৃপ, প্চাৎপটে গাঢ় লাল, হল-দ, সবুজ 
ও কালোর সামঞ্জস্যপ্‌ণ* ব্যবহার ছাবর ভাব ব্যঞজনাকে পাঁরপুষ্ট করতে যথেষ্ট 
সহায়তা করেছে । ছাবাট সমতলধমণ (180), কোনও মডোলং বা 
পাঁরপ্রোক্ষত দেখানো হয়ন । অনেকটা লোক শিঙ্গপের সমগোিয়। “চৌর- 
প%1শিকার' নার়ক-নাঁয়কা হলেন শবলহার* এবং চম্পাবতণ'। ১৫২৫ থেকে 
১৬৭০ থন্টাব্দের মধ্যে উত্তর প্রদেশে চিঘিত হয় । এখানে প্রাচীন রাজস্থান? 
রণাত বজায় থাকলেও নায়ক-নায়িকার পোশাক-পারচ্ছদে আফগান শিজ্পের 
প্রভাব আছে বলে অন্হামত হয়। উত্তর প্রদেশ থেকে আগত এই চিত্ররশাত 
পরবতণ 'দিল্লশ কলমকে [বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 

১৬২৫ খান্টাব্দের পর ক্রমশঃ [হন্দু মিনিয়েগার চিন্নরখীতর পাঁরবত'ন হতে 
থাকে। এই সময় মালব রাজ্যে কিছ কিছু রাগমালা চিন্ন রাচিত হয়। এই চিন্নের 
কথ্পোজিশানে কিছহ অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। ছাঁবগহলির বিষয়বস্তু হোল 
তোঁড়ি রাগনণ। ১৮ শতকের বন্দি মিনিয়েচার চিেও তোড় রাগিনণীর হার্দশ 
পাওয়া যায় । এথানে কৃফকে রাধার পোষাকে ললারত অবন্থায় চা্তত করা 
হয়েছে । যেহেতু তখন বাঁচ্দ রাজাদের সঙ্গে মোগল বাদশাদের সরাসার 
যোগাযোগ ছিল, সেইজন্য এই রাগমালা চিন্গদ্বলিতে মোগল প্রভাব সংস্পন্ট। 
এই চিন্রগ্ীলতেই প্রথম আলোছায়ার বিন্যাস দেখানোর চেম্টা হয়েছে । পরে 
অবশ্য ব্হান্দি রাজস্থানী চিন্রের একট কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে । পিছন পরে 
রাজপুতানার কোটা রাজ্যে বন্দি রাজাদের আনকুল্যে শিজ্পচচ1 শুরু হয়। 
১৮ শতকের দিকে ব্যান্ঘ শি্পাঁদের কাজে একটি ম্বতল্ম রশাতির পরিচয় পাওয়া 
যায় যা নাক ব্ধান্দ রাত নামে আভাঁহত। ছবিতে পাহাড়-পর্বত, গ্রাছ- 
পালা খুব নিখ+তভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে কোটা 
রাজোর রাজা উমেদ [সিং-এর বাঘ শিকার 'চিন্লাট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

রাজস্থানের সঙ্গে জয়পুরের মোগল বাদশাদের ঘানম্ঠতা বহুদিনের | 


৮ 


ফলে ১৯ শতকের প্রথম দিকে রাজস্থানণ চিন্ন মোগল প্রভাবে প্রভাবাম্বিত হয়ে 
জয়পুর একটি শিজ্পচচরি কেচ্দে পাঁরণত হয় । যা শি্পইীতহাসে জয়পুরণ 
কলম নামে আঁভাঁহত। জয়পুর? পটগ্যলি মাজত ও রুচিসম্পন্ন। এখানে 
শিজ্পীরা মোগল রখাঁততে বহ? প্রাতকীতি এ'কেছেন। প্রাতকাতগ্াঁল খুবই 
উন্নতমানের । জয়পুরী শিল্পণরাই সর্বপ্রথম চৌহানরাজ পুথবীরাজ এবং 
বানা প্রতাপ 'সিং-এর প্রাতকৃতি আঁকেন। সপ্তদশ শতকের দিকে জয় ?সং এবং 
বামাঁসং এর দুখাধীন ছাব জয়পুর রাজপ্রাসাদে যত্রসহকারে সংরক্ষিত আছে। 
ছবিগ্ালর চারন্র চিত্ন ও পোষাক-পারচ্ছদের সংক্ষম কারুকাজ এই সময়কার 
শিল্পীদের প্রাতিভার পারচায়ক। 


প কলম 


১৭৩৯ খচ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন তখন পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন । দিল্লীতে তাঁর 
ববরোচঠত অমানহীষক অত্যাচারে বহু লোক দিল্লী ছেড়ে পাঞ্জাবের পাহাড় 
বেষ্টিত হিন্দরাজ্যগঠীলতে আশ্রয় নেয় ॥। এদের মধ্যে বু গুণণ চন্রাশজ্পীও 
ছিলেন । পাহাড়ী রাজাদের সঙ্গে মোগল সম্মাটদের সম্পর্ক ভাল থাকায় 
তারা অনেকেই মোগল সম্রাটদের চাল-চলনে অভ্যন্ত হয়ে ওঠেন ॥ কিছসংখ্যক 
হন্দুরাজাদের দরবারে বেশ কিছ; দরবারী 'শিল্পীও থাকতেন। তাঁরা 
সকলেই রাজন্থানী রঙীততে কাজ করতেন। এই সমস্ত হিন্দু রাজাদের 
অনেকেই তাঁদের সভাশিজ্পীদের 'দিলাীতে নিয়ে এসে মোগল কলমে শিক্ষিত 
করে নিয়ে গেছেন । এর একমান্ পৃষ্ঠপোষক বাশোলার রাজা কপাল পাল 
[সং । 'তাঁনই প্রথম তাঁর সভাশিষ্পশদের মোগল কলমে শাক্ষত করে 
তোলেন । উদাহরণ স্বরূপ বাশোলী শিল্পীর আঁকা কপাল পাল সং-এর 
ছবিটি উল্লেখ করা যেতে পারে ! রাজা তাকিয়া ঠেস দিয়ে কার্পেটের উপর 
বসে গুড়গ্যাড়তে তামাক খাচ্ছেন। পিছনে ময়ূর পালকের পাখা হস্তে একজন 
পারচারক। রাজার সামনে উপাঁবস্ট একজন রাজকুমার | ছাঁবাটি মোগল 
প্রভাবে প্রভাবাছ্বিত হলেও মুখের গড়নে গুজরাট পটের ছংচোলো ভাব, 
পশ্চাংপটে গাঢ় লাল রং ও হলহদের ব্যবহার গুজরাটী পটের কথাই মনে 
কারয়ে দেয়! তা ছাড়াও বাশোলা শিল্পীরা রাধাকৃষণ বিষয়ক ও রামার়ণের 
কাহনন নিয়েও ছাব একেছেন তবে কোনও ক্ষেত্রেই প্রাচীন গুজরাট পটের 
আওতা থেকে সম্পূর্ণরংপে সরে আসতে পারেন নি। 

ক্রমশ বাশোলী চিত্রের প্রভাব চদ্বা, গুলের ও কাংড়া রাজ্যে ছাঁড়য়ে পড়ে। 
অনেকে বাশোলীকে কাংড়া পৃব্ব" কলম বলে মনে করেন। প্রাচীন গুজরাট 
পাঠ এবং উন্নত মোগল শিল্পের সংমশ্রনেই কাংড়া কলমের উৎপাত্ত। এখানেও 
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রাধাকৃফের প্রেমলণলাকেই ছবির উপজীব্য ঠবষয় হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। 
কাংড়া কলমের ছবিগাীলর মধ্যে '্রীকফের দানলপলা' ছবিটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ॥ নদীতণরে একটি গাছের নশচে কৃ গোপিনগদের কাছ থেকে 
দান গ্রহন করছেন। দরে প্রাকৃতিক দশ্যাবলণী ও রাজপ্রাসাদের কিয়দংশ 
দেখানো হয়েছে । পরিপ্রেক্ষিত ও রং ব্যবহারের সক্ষম কাজ এ যুগের 
1জ্পীদের মহন্দিয়ানার পাঁরচায়ক । এই কলমের বিশেষ বৈশিষ্ট হোল 
সাবলীল রেখাঞ্কন, হল, লাল ও কমলা রং এর সংষত ব্যবহার এবং নার" 
পুরুষ নারিশেষে টানা টানা চোখ । 

জদ্বুর রাজা বলবস্ত সিং ও তার ভাই রাঞ্জতদেব চিন্রশিল্পের প্রতি 
[বশেষ উৎসাহী এবং আচ্ছাশীল ছিলেন । কাংড়ার রাজা “সংসার চ1দ' এবং 
চম্বার রাজা 'রাজাঁসং পরম উৎসাহের সঙ্গে চিন্রকলায় শিল্পাঁদের উৎসাহ 
করতেন বলে জানা যায়। 

পরবন্তকালে পাহাড়ী শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি থেকে বোঝা যায় যে 
তারা মোগল শিল্পীদের সমকক্ষ পাঁয়ে পেণচেছেন ! চদ্বার রাজা রাম সিং 
এর 'বাগানবাটী বহার”, রাধানৃত্যঃ কাংড়ারাজ সংসার91দের "রাজ দরবার» 
শ্রীকফের দানলণলা, গুলের রাজা, “প্রকাশ চাঁদের ছবি প্রভৃতি রং এ রেখার 
বিন্যাসে, পারপ্রেক্ষিতের সুষম প্রয়োগে, পোষাক পরিচ্ছদ অঞ্কন পদ্ধতিতে 
মোগল চিন্রকলার প্রভাব এত বেশী প্রকাটত যা ভারতীয় চিন্নশিজ্পের 
কোলনাকে সমহলে বনাশ করে । 

এর অব্যবহিত পরে দিল্লীবাসণ শিল্পীদের প্রভাব বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে 
পড়ে ফলে কাজগহীলতে স্থানীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । পরে স্থান অনুযায়ী 
মোগল চিন্রকলার এক একি স্বতন্ কলমের উদ্ভব হয়। যেমন লী 
কলম, লক্ষে]! কলম, দক্ষিন কলম, পাটনা কলম, কামরা কলম, রমীকলম 


ইত্যা্ি। 
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মুসলিম চিত্রকল। 


[ ১৫৫০-১৮০০ খুঃ 


মুসালম চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই পাঠান 
সুলতানদের কথা মনে আসে । কিন্তু পাঠান সৃলতানেরা স্থাপত্য শিল্পের 
উপর যতখা'ন গরৃত্ব দিয়েছিলেন িন্রাশজ্পের উপর ততখানি নজর দেননি । 
সেই জন্য পাঠান যুগে স্থাপত্য শিল্প ষতথানি সোচ্চার, চি্নাশিল্প ঠিক তত 
থাঁনই অবহেলিত ॥ যে সমস্ত পাঠান সুলতান একটু আধটু চিন্রশিজ্পের 
অনুরাগী ছিলেন তাঁরাও দেশীয় গুজরাটী পট তেমন পছন্দ করতেন না। 
সুতরাং পাঠান পুলতানদের প্ঠপোষকতায় গুজরাট পট কিছ্দন আপন 
আন্তত্ব বজায় রেখে টিকে ছিল বটে, মোগল 'চন্তরকলার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই তা 
সম্পূর্ণরূপে অবলহপ্ত হয়। পরে মোগল রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাতা বাবরের 
পৃচ্ঠপোষকতায় চিত্রকলা র্লমশই উন্নাতর চরম শিখরে আরোহন করে ॥ ১৩৯৮ 
খুঙ্টাব্দে তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেন ॥ তাঁর তাতার বাহনী ভারতের 
বুকে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চাঁলয়োছল তা হাতহাসে আবস্মরনয় হয়ে 
আছে। তিনি যে শুধু ধবংসলশীলা চালিয়োছিলেন তা নয় এীতহাসিকদের 
মতে সভ্যতা, সংস্কৃতির দ্বিক দিয়ে তিনি যথেন্ট পারশহদ্ধ মানুষ ছিলেন । 
তাঁরই বংশধর বাবর ভারতবর্ষে শিজ্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দত হিসেবে 
পাঁথবীতে অমর হয়ে আছেন । বাবরের পুত্র “হমাক্সনের রোগশব্যার' যে 
অপব্ব" চিন্রখানির কথা আমরা জানি তা কোনও পারস্য শিল্পীর আকা বলে 
অনুমিত হয় ॥ বাবরের পর তাঁর প্র হমায়হন রাজাজম্ট হয়ে পারসো আশ্রয় 
গ্রহন করেন । সেখানে পারস্য শিল্পীদের কাজ দেখে তিনি মুগ্ধ হন। 
যেহেতু তিনি শি্পকলার প্রাত 'বিশেষ অনরাগী ছিলেন, সেইহেতু রাজ্য 
পুনরুদ্ধারের পর ভারতে ফিরে আসার সময় জন পারস্যের বিখ্যাত 
শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন! সেই দুজন শিজ্পী হলেন “মীর সৈয়দ” এবং 
“আব্দুস সামাদ'। 

মোগল চিন্নকলার আয়ুহ্কাল স্ব্প। ষোড়শ শতকে অথাৎ আকবরের 
রাজত্ব কালে শুরু ॥ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে উন্নাতর চরম শিখরে আরোহন 
করে, ওরঙগজেবের রাজত্ব কালে মধ্রলগ্নের পাঁরসমাধ্তি লক্ষ্য করা যায়! 
মোগল চিন্রশিজ্পের জঙ্মচ্থান পারস্য । আকবর তার স্মতচারনায় পনের 
শতকের পারস্যের বিখ্যাত শিজ্পীণবজাদ' (যাকে বলা হত “1১৩ [81691 ০ 
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0০০ 285০ ) সম্পর্কে বলেছেন 47106 20050 61051060001 811 0810061)। 
তাঁর এই উীন্ত থেকে জানা যায় যে বিজাদ সেই সময় ভারতে বিশেষভাবে 
পারচিত ছিলেন । সম্রাট আকবর সমরখন্দ ও হণরাট থেকেও কয়েকজন ধ্যাত 
নামা শিল্পীদের নিয়ে এসে নিজের দরবারে স্থান 'দিয়োছলেন। তারপর 
[তান সারাভারত ঘুরে ঘুরে ওস্থাদ হিন্দু শিল্পীদের সংগ্রহ করেন। পরে 
ভারতে পারস্য চিন্ররীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ব্লমশ আকবরের চেষ্টায় 
আমাদের ভারতীয় শিল্পশরা পারস্য চিন্নরগীতির সঙ্গে পরিচিত হন। পারস্য 
[িজপরণীতি এবং ভারতীয় 'শিল্পরখীতির মিলনে এক নত্‌ন শিল্পরশীতি গড়ে 
ওঠে যাকে মোগল চিন্নকলা নামে আঁভাহত করা হয়। আকবর মধরসৈয়দ 
আলাঁকে দিয়ে বহু চিন্ন রচনা কারয়েছেন । ১২টি থণ্ডে আমীর হামজার 
জশীবন কাঁহুনীকে চিন্রায়িত করিয়োছিলেন বলে এীঁতহাসকরা মনে করেন । 
এই গ্রচ্ছাটিকে “হামজানামা' নামে আঁভাহত করা হয়। এ ছাড়াও চোঁঙগস- 
নামা, জাফরশ্নামা, আকবর-নামাঃ মহাভারত, নল দময়ন্তীর কাহনী প্রভৃতির, 
চন্লগুলি মোগল শিজ্পীদের শিজ্প নৈপহণ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

আকবর হিন্দ শিল্পীদের খুব ভাল চোখে দেখতেন । দশবস্ত নামে এক 
পাঞজ্কশবাহকের ছেলের শিঙ্প প্রাতভার পরিচয় পেয়ে তাকে তান সভা- 
শিল্পীর পদে বহাল করোছলেন । দশবস্ত ছাড়াও আরও কয়েকজন [হন্দ 
শিপ আকবরের দরবারে স্থান পেয়োছলেন ৷ তাঁরা হলেন যথাক্রমে বলবস্ত, 
কেসুদাস প্রভৃতি । তখনকার শিজ্পীরা সমবায় পদ্ধাতিতে কাজ্জ করতেন। 
ছবির প্রাথথামক কাজ অর্থধ জাম তৈরী, কম্পোজশান, দ্রায়ং করতেন একজন 
এবং রং ও ছাঁবর খংাটনাটি জিনিষের কাজ করতেন অন্যজন । আকবর 
জীবনে ষতগহাল যুদ্ধ করেছেন প্রাতাঁট যুদ্ধের ছাব তাঁর 'আকবর নামায় স্থান 
পেয়েছে । এই সমস্ত চিনে 06811 এর কাজ লক্ষ্য করার মত। শিজ্পণরা 
তখনকার 'দিনে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এবং যুদ্ধের াবভৎসতাকে অমানুষিক 
পারশ্রমে তুলে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন । এই ছবিগযলর পাঁরপ্রোক্ষিত 
রচনার কৌশলে শিজ্পীদের দুব্ব'লতার পারিচয়ন পাওয়া যায় । ছবিতে সামনের 
ও দুরের বস্তুর ঘূরত্ব বোধা যায় না । অনেকের মতে মোগল শিজ্পীরা এ 
বষয়ে অন্র ছিলেন। িস্তু একথা ঠক নয়। বাদশাদের ফরমাস অনুযায়ণ তাঁরা 
ছঁব আঁকতেন। সেই কারণে বাদশাদের নিদ্দেশমত তাঁরা পারপ্রোক্ষিতকে 
ভাঙ্গচুর ফরে উপাস্ছিত করতেন। অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিতের বিকীতি (৫19001) 
ঘাঁটয়েছেন। কোন কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য তাদের পারপ্রোক্ষিত জ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া যায়। আকবরনামার চিত্রকর “মধ্র' অগ্কিত রাজদ্ছানের কোটা 
রাজ্যের শাসনকত্তরি, আকবরের কাছে দুর্গের চাবি সমপর্পের যে ছাবাটি 
আছে তা ভাবে, লাবণ্যে ও বোঁচন্লে অনন্য সাধারণ । চাঁরাথকে সৈন্য বোন্টিত 
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অন্বারৃট আকবর । এখানে আকবরকে একটু বড় করে দেখানো হয়েছে? 
ভারতীয় 'চিন্রকলার ব্যাকরণ মেনে নিয়েই শিল্পীরা কাজ করেছেন । আকবরের 
প্রধানশ্রন্তী আবুল ফঙ্জল তাঁর 'আ-ইনি-আকবরণ' গ্রন্থে লিখেছেন “প্রাতি 
সপ্তাহে শিঙ্পণরা তার্দের আঁঙ্কত ছাবগ্ীল নিয়ে সম্রাটের কাছে উপাচ্থিত 
হতেন। এবং প্রাতাট ছাব পু্খানৃপুঞ্থ ভাবে দেখার পর, ছাঁবর দোষগ্‌ণ 
আলোচনা করে সম্রাট শিজ্পশদের পুরস্কৃত করতেন 1%* এইভাবে সম্রাটদের 
উৎসাহে এবং শিজ্পীদের পারশ্রমে মোগল শিজ্পকলা দিনে দিনে উন্নেতির চরম 
পষাঁয়ে পেশছায় । 


মোগল 'চিপ্রকলা ক্ষদ্রাকীত। মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন করা। একে 
বলা হয় মিনিয়েচার চিন্ররীতি । দেশণয় তুলট কাগজে টেম্পারা পদ্ধাততে 
অতিসংক্ষন্ন তুলির ফোঁটায় ছাবগহীলি আঁিকত। ম্যা্গনফাইং গ্রাস দিয়ে 
দেখলে সংক্ষমাতিসূক্ষ তুলির কাজ লক্ষ্য করা যায়। আজকাল ঘরের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চিন্নশিজ্পগৃীল যেমন গৃহের দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকে 
এবং তা দেখে বিত্তবান পারবারের লোকেরা আনন্দ লাভ করে । তখনকার 
দিনে ছাবগূি দেওয়াল সঙ্জায় ব্যবহৃত না হয়ে এ্যালবামেই থাকত। সংলতান 
বাদশারা মেজাজ মাচ অন্যায় গ্রচ্ছাগ্রারে সংরক্ষিত এযালবামের ছাঁবগ্দাল 
দেখে মনোরঞ্জন করতেন । 


সম্রাট জাহাঙ্গীর চিন্রশিজ্পের একজন উঠচুৰরের সমজদার ছিলেন তর 
সভাশিজ্পী ছিলেন পারস্যের খ্যাত শিজ্পী মনসুর । তাঁর শিপ প্রাতিভায় 
মুগ্ধ হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ওস্তাদ উপাধিতে ভাষত করেন। তিনি 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের বৈচিন্রপর্ণ জীবনের ঘটনা অবলম্বনে বহু উল্লেখযোগ্য 
নর রচনা করেছেন। সম্রাট প্রাতি সপ্তাহে শিজ্পীদের 9:810 তে যেতেন । 
মনোযোগ সহকারে ছবিগহাল দেখতেন এবং প্রয়োজন বোধে সমালোচনা ও 
তাঁরফ করতেন । তাঁর সময়ে মোগল চিন্রকলা উন্নীতির চরম 'শিথরে আরোহন 
করে। এই সময় মোগল শিল্পখদের আকা প্রাতকাঁতগুঁল পাঁথবীর যে 
কোনও শ্রেষ্ঠ প্রাতকীত চিন্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । এই ধরনের 
ক্ষুদ্রাকীত প্রাতকাতগালি চাঁরঘ্র চিন্রনের দিক দিয়ে, ভাবা ভিব্যান্তর প্রকাশে 
অসাধারণ বললেও অত্যন্ত হয় না। প্রাতকীতগুলি টেমপারা পদ্ধাতিতে 


[নখ*ত ভাবে সম্পন্ন করা । মনে হয় যেন *বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে শিষ্পীরা 
কাজ করেছেন। 


প্রাতকীতি অঙ্কনের সময় এখন যেমন 51108 দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছল, 
তখনকার 'দনে 8008 এর কোনও ব্যবন্থা ছিল না। বাদশারা দরবারে 
রসতেন শিল্পীকে দরবারের নিয়মনীতি মেনে নিয়ে একটি বিশেষ ব্যবধানে 
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বসে প্রাতক্ৃতি রচনা করতে হোত । সতরাং প্রাতকাতি অঞ্চনের সমর 
শিল্পীদের যথেষ্ট অস্াবধার মধ্যে কাজ করতে হোত । বাদশাদের বেলার 
তবহও শিজ্পশরা বাদশাদের দেখতে পেতেন কিন্তু বেগমদের প্রাতকীতি অঞ্কনের 
সময় আরও অস্হাবধার মধ্যে কাজ করতে হোত। হয় বেগমরা একবার 
আরনার সামনে দেখা দিয়েই চলে যেতেন, নয়তো ছাদের উপর বেগমরা 
দাঁড়াতেন, নচে গামলায় জল রাখা হোত । সেই জলের ছায়া দেখে শিজ্পীরা 
প্রতিকৃতি রচনা করতেন | সেই কারনেই শব্ধ পোষাকপারচ্ছদ ছাড়া, প্রাতিকাতি- 
গুলির চরিত্রচিত্রনে আর কোনও পার্থকা লক্ষ্য করা যায় না। সম্রাজ্ঞী 
নূরজাহান কখনও কথনও দরবারে বসতেন ! সেইজন্য তাঁর প্রাতকতি অন্যান্য 
বেগমের প্রাতিকাতির তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় হাতণর দাঁতের উপর ছাব আঁকার প্রথা প্রচলিত 
হয়। হাতির দাঁতের চৌকো টুকরোর উপর টেমপারা পদ্ধাতিতে আঁথকত চিন্রগঃীল 
থেকে মোগল শিল্পীদের কারগরশ দক্ষতার পাঁরচয় মেলে । আতস কচ 
দয়ে দেখলে প্রাতীটি মার্তর ভুরু, চোখ, মুখ চুলের প্রাতীটি রেখা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। হাতির দাঁতের উপর কৃষ্ণ-রাধা, অন্যান্য দেবদেবী, নানা 
ধরনের প্রাকৃতিক দশ্য প্রভীত আত হড়ের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । হাতির 
দাঁতের উপর অঞ্চিকত ছাঁব ছাড়াও এই সময় টেমপারা পদ্ধতিতে নানাধরনের 
পশহপাখীর 'চন্র, প্রাতকাত, আলংকারক নক্সা প্রভীত চিত অতি যয়ের সঙ্গে 
মোগল শিল্পীরা বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন । পশং 
চন্রের মধো হাতি, ঘোড়া, উট, নানা জাতীয় হরিণের বান্তবধম্মশ চিন বিশেষ 
ভাবে উল্লেখষোগা । পাখার 'চিন্রগ্ীলতে পালকের তুলতুলে ভাবাঁট খুবই 
অনবভীতিশীল । ব্যবসা বানিজ্যের আদানপ্রদানের ফলে মোগল চিন্রকলা 
পাঁথবীর 'বাঁভল্ন অগ্চলে ছাঁড়য়ে পড়ে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসামাঁয়ক 
হল্যান্ডের বিশ্বাবখ্যাত শিল্পী “রেমন্ত্রাণ্ট” মোঘলচিন্ের একজন 'বিশেষ 
অন:রাগী ছিলেন । তান মোগলরণ1ততে বহু স্কেচ, এঁচং এবং অনংকীতাঁশল্প 
করেছেন বলে জানা যার । 

জাহাঙ্গীরের পর সম্রাট শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন । 
তিনি ম্থাপত্য শিজ্পের বিশেষ অনুরাগণ ছিলেন। তাঁর সময়ে হ্থাপত্যাশজ্প 
উন্নাতর চরম শিখরে আরোহন করে । 'তাজমহল' তার প্রকৃষ্ট নাঁজর । এই 
সময় থেকেই মোগল চিন্লশিল্পের অধঃপতন শহর হয়। তান ছিলেন জাঁক 
মক প্রিয় জমকালো সগ্রাট ॥ তাঁর সময়কার চিন্রশিঞ্চে জমকালো ভাবটাই 
বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে । শ্বাহজহানের সমর থেকেই বাধশাহদের মাথার 
পিছনে সোনালণ রং এর জ্যোতিচক্ত এবং ছাবর বড, জমকালো ফুল-ফল, 
জতা-্পাতার আলংকারক রূপের আধিক্য লক্ষ্য করা বার়। পরেমাাতিরিত 
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ভাবে ইউরোপাঁয় প্রভাবে প্রভাবাশ্বিত হয়ে মোগল চিনত্রকলার মৌলিকত্ব ক্রমশঃ 
লোপ পেতে থাকে এবং সমূলে বিনষ্ট হয়। 

ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল 'চতরকলার ইতহাসে অমানিশার কালো 
মেঘ ঘনিয়ে আসে । সম্রাট ছিলেন গোঁড়া মুসলমান এবং তাঁক্ষ] কুটনপীতবাঁদ। 
[শিম্পকলাকে তান হেয় প্রাতপন্ন করতেন । শিল্পীদের প্রাত তান সবর্দাই 
অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন। তবুও তার সময়ে যে ্‌ একখান 'চন্র 
রাঁচিত হয়েছে তাতে ইউরোপায় প্রভাব সস্পন্টরূপে পাঁরলক্ষিত হয়। এই 
সময়কার উল্লেখযোগ্য চিত্রটি হোল “সম্রাট গঁরঙ্গজশীবের শিকার থেকে ফেরা”। 
তাঁর ভ্রান্ত তিন শেষ বয়সে কিছুটা উপলব্ধি করোছলেন । মৃত্যুর কয়েক 
মাস পূর্বে তান কানষ্ঠ পুত্র কামবক্সকে একাঁট 'চাঠিতে িখোছলেন “জীবনের 
অপূর্ণতা ও হধ্নতা নিয়েই অজানা অন্ধকারে আমার জাীঁবনতরা ভাসিয়ে 
দিলাম ।* মানব সভ্যতা ও সংস্কীতর এক অপরিণেয় সম্ভাবনাকে তিনি 
চিরতরে অবল্হাঞ্তির পথে ঠেলে দিয়েছেন । 


নবীন বাংলার শিল্পীগোষ্ঠী 
অৰনীক্্রনাথ ঠাকুর 


আধ্ীনক ভারতাঁশল্পের পাঁথকৃত, নবজাগরণ যুগের পরোধা শিন্পণ, 
শিল্পগৃরহ অবনীন্দ্রনাথের আবিভবি এ শতকের প্রথম দিকে । আঁবভাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই দেশজোড়া খ্যাতির আঁধকারণ একেছেন যেমন, 'লিখেছেনও অনেক । 
ভারতবাসীর কাছে তান ছাবি 'লাঁথয়ে অবনঠাকুর নামেই পাঁরচিত। কেন 
তাঁকে আধুনিক ভারত শিল্পের পাঁথকৃত বলা হয় সে সম্বন্ধে ধারণা পেতে হলে 
অবনপন্দ্রপূর্ব বৃগে ভাযতাঁশজ্পের গাঁতপ্রকীতি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত 
করা প্রয়োজন । 

ভারত শিল্পের ইীতহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বোদিক যৃগে 
কেবলমান দৈনন্দিন জশবনে ব্যবহার্য সামান্য কিছ তৈজসপন্র গনমাঁণের কথা 
ছাড়া আর কোনও মৌলক শিন্পসূছ্টির কথা জানা যায়ান। ধোদক যুগের 
অবসানের পর ভারতীয় শিজ্পীরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিজ্পে বতখান গুরুত্ব 
দিয়েছেন চিন্নাশজ্পে ঠিক ততখান ওঁদাসীনা প্রদর্শন করেছেন । এর কারণ 
আমাদের কাছে স্পম্ট নয়। খংস্টীয় তৃতীয় শতকের শেষভাগে গণপ্তষগের 
আবিভবি। স্ছাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা, শিল্পের এই তিন শাখাতেই গুপ্ত 
শিল্পীরা তাঁদের প্রাতভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। যার পাঁরচয় আমরা 
পাই অজন্তার শিজ্পকলা থেকে । অজন্তার চিন্রীশন্প যাঁদও ভারত" 
কলযাসক্যাল চিত্রকলা হিসেবে পাঁরগাঁণত, যাঁদও তা একান্তভাবে ভারতীয় 
ভাবরসে পাঁরপূর্ণ, তবহও তা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের হাতিয়ার রূপে ব্যবহ্ত 
হয়েছে । সুতরাং অজন্তা চিত্রকে কোনও মতেই মৌলিক ভারতীয় চন্রকলা 
বলা যায় না। অজন্তার পরবতণ যুগে ভারতাঁশল্পের ইতিহাসে নতুন চিন্তা- 
ধারার প্রভাব আসতে অনেকটা সময় আতিবাহত হয়েছে। এর কিছ? সময় পরেই 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে লৈন পণাঁথ চিন্রের আবভবি ঘটে । বস্তু পঠাথ চন্ন একাটি 
স্বতন্ত্র, ব্যান্তগত হওয়ায়, তা মৌলিক ভারতীয় চিত্রকলা 'হসেবে পারগাঁণত 
হতে পারোন । এর অব্যবহিত পরেই রাজপুত ও মোগল চিন্রশিষ্পের 
জয়যান্রা ঘোষিত হয় । রাজপুত চিন্রকলা একাঁট স্বতল্ম ভারতীয় 'চনরশৈল'ী 
হলেও [কছনাদনের মধ্যেই মোগল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আপন স্বাতঙ্গ ও 
বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। অপরপক্ষে মোগল চিন্নকলা ভারতাঁয় ভাবধারায় 
পৃঙ্ট হলেও একাঁট বিশেষ জীবনের হীরঙ্গতবাহী । 'শজ্পীরা সুলতান, 
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বাদশা, আমণর, ওমরাহের মার্জ অন:যায়শী কাজ করতেন এবং জাঁক- 
জমকপূর্ণ একাঁট 'বিশেষ সম্প্রদায়ের মনোরঞনের প্রাত বিশেষ আস্থাশীল 
ছিলেন। অন্টাদ্শ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় গল্পের আঁবভবি 
ঘটে। এবং ভারতাঁশঙ্পকে সমূলে 'বনন্ট করে। এর মূলে একটা 
বিশেষ কারণ ছিল । ইউরোপাঁয়রা এদেশে এসোঁছলেন ব্যবসা বাঁণজ্যের 
নামত । সুতরাং তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর যতটা আম্ছাশখল 
ছিলেন, চিন্রকলার উৎকর্য সাধনের উপর ততটা গুরুত্ব অর্পণ করেন নি। 
তাঁরা বাস্তবধম+ প্রাতকাতি, সাদশ্যমুলক দৃশ্যচি ও দৈনাণ্দঘন জখগবনে 
চটকদার ঘটনাকে ছাঁবতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়োছলেন । যেহেতু ক্যামেরা তখনও 
পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়ণি। সেইহেতু এই ধরণের ছবিকে ক্যামেরার বিকজ্প 
হিসেবে ব্যবহার করতে শুর করেন । পরে কলকাতা িকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
কলকাতার বিস্তীর্ণ কালণীঘাট অঞ্চলে একশ্রেণীর পটুয়াদের আবিভবি ঘটে ॥ 
তাঁরা নানাধরণের দেবদেবর ছবি, তৎকালিন বাবুসমাজের কেচ্ছাকাহিনধ 
প্রভীতিকে ছবির উপজাব্য বিষয় হিসেবে বাবহার করে ছাবিকে জধীবকাজনের 
উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে শুর করেন । পরে এই সমস্ত পটুয়া শিজ্পণদের 
কাজ একাঁট িশেষ 9519-এ রূপ লাভ করে। এই ধরণের ছাবগৃলতে 
কালো বাহঃরেখা, চটকদার রং এবং মৌলভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, 
ছবিগহলিতে নান্দনিক বোধের অভাব পর্ণ মাত্রায় ছিল। ভারতণয় মৌলিক 
চন্রকলা হসেবে এগযাঁলকে মেনে না নিলেও, বিদেশ থেকে আগত ম্াদ্রুত ছব 
এবং পটুয়াদের চটকদার ছবিগুলি তখনকার ভারতবাসধর কাছে অত্যন্ত 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। 

এরই প্রেক্ষাপটে রাজা রবিবমরি আ'বিভবি। সেই সময়ে ভারতবাপণ 
ছিল অত্যন্ত ধম“ভীরু ৷ রাবিবম্ম ভারতায় উপাখ্যান নিয়ে ছাঁব আঁকতে 
শুর; করলে ভারতবাসাঁ রাববমরি ছাবর প্রাত সহজেই আকৃষ্ট হন। 
যাঁদও রাববম্রি ছবির বিষয়বস্তু এসোছিল ধম্েপাখ্যান থেকে, তথাপি 
তার ছবির আঁঙ্গকপন্থীতি ছিল সম্পূর্ণর্‌পে ইউরোপণয়। ছাঁবর পান্র- 
পা্ীর চারন্চতরণে অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের মডেল গহসেবে ব্যবহাত 
ছবিগুলি আকর্ষণীয় হয়েছিল সত্য, কিস্তু সঠিক ভারতাঁয় রসসংষ্টিতে ছিল 
অপারগ । তাঁর ছবির রামসাতা, শকুন্তলা, রাবণ প্রভৃতি চরিব্গৃলি সাঁক্জত 
মানুষের নাটকীয় আভব্যান্ততে পারপূর্। তাঁর আঁঙ্কত শকুন্তলা নিৎ্পাপ 
ভারতাঁর রমণা না হয়ে, যৌবনবতণ চুল রমণীতে রূপায়িত হয়েছে। তাই 
রবিবমার আঁবভাঁবের সঙ্গে সঙ্গে খুব সহজেই জনসাধারণের মন জয় করতে 
পারলেও ভারতাঁশল্পের ইতিহাসে নিজস্ব কোনও ব্যান্তিত্বের ছাপ রেখে যেতে 
পারেনান । এর অঙ্প সময়ের মধ্যেই অবমাচ্দ্রনাথের আ'বভাব। 
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অবনীন্দ্রনাথ ও রাববর্ণী দূজনেই উচ্চোকুলোন্ভব ॥ বিত্তবান পাঁরবারের 
সম্ভান। দুজনেই শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদের কাছে চিন্রাবদ্যার প্রাথামক পাঠ গ্রহণ 
করেন । দুজনের চিন্রই উপাখাযানধমণ। তা সত্তেও নাম্দনিকতার বিচারে 
অবনীন্দ্রনাথের ছাঁব কাব্যকজ্পনাশ্রীত । সেক্ষেত্রে রাঁববমরি ছার বাস্তবধমণ 
ব। (0012817)610181. 

অবনান্দ্রনাথ প্রথম জখবনে দৃজন চ্বেতাঙ্গ শিল্পীর কাছে চিত্াবদ্যা আয়ত্ব 
করেন। তান ইংরেজ শিল্পী পামারের 'নিকট দ্রায়ং এবং পাঁরপ্রোক্ষিত এবং 
ইটালীর শিম্পথ গণলাদ্ৰণর কাছে জল রং ও তেল রং-এর বিদ্যা আয়ত্ব করেন। 
একথায় তান জীবনের প্রথমপ্তরেই পাশ্চাত্য রখীততে বিশেষ দক্ষতা 
অন করেন । আঠারো শতকের শেষের দিকে কলকাতার সরকার চারু ও 
কারুকলা মহাঁবদ্যালয়ে বিদেশ থেকে আগত তৎকালিন অধাক্ষ 
ভু. ৪. 7১৬].-এর সাথে ঘটনাচক্রে তাঁর আলাপ হয় । . ৪. লহ], 
কোনও উ“চু ঘরের শজ্পশ ছিলেন না। সামান্য কয়েকাঁট কার্ড অগ্কন ছাড়। 
ঠিজ্পজগতে তাঁর আর কিছ দেওয়ার মত ছিল না। অবনধন্দুনাথের 
শিল্পচচরি কথা জানতে পেরে ন৬2]॥, সাহেব সরকারণ চারু এবং কার? 
মহাবদ্যালয়ে সহকারী অধ্যক্ষের প অলংকুত করার জন্য আহ্বান জ্ঞানান। 
অবনপন্দ্রনাথ নানাধরণের খেয়ালী অজুহাত দেখিয়েও 7৬ 57.][-এর 
অনুরোধ রক্ষা করেন। ঠিক এই সময় 78৬7]., তোাচ্লানানও, 
919771২ ব1৬51)]74১ প্রভৃতি মাণষাগণ বিদেশী হওয়া সত্তেও দেশবাসীর 
অন্তরে ভারতীয় চ্ুকলার উৎকৃষ্টতার সম্পকে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন যে, 
“ভারতীয় শিজ্পীদের ইউরোপীয় চিন্্রএীতহ্যের পিছনে ঘোরা, মারচণকার 
পেছনে ঘোরায় সমগোন্রশীয়” ॥ অবনীন্দ্রনাথ দেশীয় চিন্ত্রএীতহ্যে প্রভাবিত 
ও উৎসাঁহত হন । গৃজরাটী, রাজস্থান, মোগল, রাজপুত গ্রভীত চিন 
প্রদর্শনধকক্ষে প্রর্থা্শত হতে থাকে । এই সময় অবনীঞ্দ্রনাথের হাতে 
রাধাকৃ 1বষয়ক একাঁটি পঠাথ আসে। তান কৃষ্লীলা বষয়ক কিছ? ছাঁব 
আঅকেন। এই ছাঁবগুলিই ভারতিল্পের নবজাগরণের প্রথম বাতাবাহাঁ। 
অবনপন্দ্রনাথই প্রথম শিজ্পণ বান পাশ্চাত্যের উৎকট বাস্তব রশীতিকে পাঁরহার 
করে হচ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহারপের গহহরে নাহত অতীদ্দিয় সত্তার র্‌পাঁটকে 
প্রথম চাক্ষুস করালেন । এই কজপনাপ্রধান আন্তর র্‌পের সৌন্দ্ষের কথা 
ভারতবাসণ বিন পর্যন্ত [বস্মৃত ছিলেন ॥ অবনান্দ্রনাথ বহু আয়াসে, বহহ 
পাঁরশ্রম করে প্রাচীন ভারতীয় 'চিন্তকলা ধেমন- বৌদ্ধ,রাজদ্ছানী, মোগল প্রভাত 
চিত্রের মূল ভাবকে আত্মসাৎ করে, চীনা ও জাপান 'শিজ্পের রীতি বৈশিম্টকে 
আধাঁশকভাবে কাজেলাগয়ে এমন এক নবরণাতর প্রবর্তন করলেন যা তাঁর সম্পূর্ণ 
“নিজস্ব । এর জন্য তাঁর কোনও গ্রহ বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়ানি। 
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অবন"চ্দ্ুনাথ এমন এক পাঁরবারে জঙ্মগ্রহণ করেন, বা হিন্দু ও ভা ধমে 
উদ্বারপাঁণ্ছ ॥ তাই কোনওরপ সংকণর্ণতা তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারোন। 
পরে জাপানের 'বখ্যাত শিজ্পী তাইকামাহাতশার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, 
ফলে জাপানণ ওয়াস পছ্ছাতর সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ঘটে ৷ এবং জাপানী প্রথায় রং 
তুঁলর ব্যবহার করতে করতে 'তনি নতুনভাবে ওয়াশ পদ্ধাত আঁবস্কার করেন । 

তাঁর ছাঁবর ড্রায়ং ছিল বাস্তবঘে*ষা । কদ্পোঁজশন ছিল আংশক 
মানয়েচার ধরণের । রংএর জৌলহস সৃষ্টি করতেন ইটালীর ভোনাসয় ছবির 
রণীত অনঃসরণে । 'তাঁন ছাঁবতে নানা দেশের নানা কৌশলের সমন্বয় ঘটাতে 
সক্ষম হয়ে ছিলেন । অবনান্দ্রনাথ আঁঞ্কিত প্ববঙ্গের দশ্য চিন্লগলি থেকে 
একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ১৯০৩ সালে যোগল চিন্রের অনসরণে অগ্কিত 
'সাজাহানের মৃত্যু চিন্রাট তাঁর শিজ্পীজাঁবনের একাট শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও 
প্রাতভার স্বকীত। এছাড়া 'কথকঠাকুর 'জাম্পিং জ্যাক" ওমর খৈয়াম, 
'এযারাবিয়ান নাইটস-, আলমগীর, “এপ্ড্রজ-গান্ধী-রবশন্দ্রনাথ' প্রভৃতি চিন্রগহাীল 
[বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ছবি ছাড়াও অবনান্দ্রনাথের শিজ্পধজীবনের অনাতম 
দক হোল 'কাটুমকুটুমের সংগ্রহ” ॥ তাঁর কথায় এগ্ীল হোল আত্মীয়-পাঁরজন ৷ 
বাভন্ন ধরণের গাছ-পালার ডাল থেকে এগুলি তিন সংগ্রহ করতেন। 
কোনওটা মনে হোত নত'কী* কোনওটা মনে হোত ময়ূর কোনওটা বা উড়ন্ত 
পাখীর মত। এগযলোকে যত্ধ সহকারে সংগ্রহ করে, একটার সঙ্গে আর 
একটা জোড়াতালি দিয়ে বাড়ীতে সাজয়ে রাখতেন এবং মজার মজার নাম- 
করণ করতেন ॥। এগাল থেকে অবনীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য সলভ মনের পাঁরচন্ন 
পাওয়া যায়। 

রবপন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁর শিজ্পীজীবনের শেষ চিত্র আঁকেন “সম্মঃখে 
শান্তর পারাবার”॥ ১৯৫১ খন্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে শিজ্পগ্র অবনশন্দ্রনাথ 
তাঁর নশ্বর দেহত্যাগ করেন। এই বাগপ্রবত্ক শিজ্পগুরর তিরোধানে 
নবশন বাংলার শিজ্পজগত এক দুঃসহ অবস্থায় এসে দাঁড়য়েছে। তাই 
আজকের ভারতের তর?ণ শিল্পীবান্দ পথঘ্রষ্টঃ দিশেহারা । অদূর ভাঁবষ্যতে 
তারা সঠিক পথের সম্ধান পাবে কনা, আমাদের জানা নেই। 


নন্দলাল বক্ষ 


পৃথিবীতে কখনও কখনও এমন সব ব্যান্তর আ'বিভবি ঘটে যাঁরা শুধমান্র 
একটা বিশেষ 'বষয় নিয়ে চন্তাভাবনায় জীবন আঁতবাহিত করেন না, বরং 
সেই বিষয় সংগ্লষ্ট আন_যাঙ্গক অন্যান্য বিষয় নিয়েও চিন্তাভাবনার় জীবন 
আঁতবাহত করে মৃত্যুর পরও হন মৃত্যুঞজয়ী। ভারতাঁশজ্পের ইতিহাসে 
শিজ্পাচার্ধ নঙ্দলাল বস এমনই একটি বিরল ব্যন্তিত্ব । নম্দলাল অবনপদ্দ্রনাথের 
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শিষাকুলের শিরোমাণ । তিনি শুধূমান্ত বেঙ্গলস্কুলের একজন দিকপাল 
শিক্পীই ছিলেন না। সমাজমখা বহু কাজের পথপ্রদর্শকও ছিলেন। তাঁর 
সমকালীন চিন্নকরদের মধ্যে 'তানই সবাপেক্ষা বেশী সংখ্যক চিত্ত রচনা 
করেছেন, শিল্পের 'বাঁভন্ন দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, দেশে-বিদেশে 
খ্যাতও পেয়েছেন, শিক্ষক হিসেবে অজন্র গুণমদ্ধ ছারশ্ছাত্রণও তৈরণ 
করেছেন । ভারতীয় চিত্র ভাস্কফে তান যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন তা 
সম্ভব হয়েছে তাঁর পারবেশ, অবনীন্দ্রনাথ ও নিবো্তার স্নেহ এবং কাঁবগুর 
রবীন্দনাথের সান্নিধ্য । 

নন্দলাল বিহারের মুঙ্গের জেলায় ১৮৮৩ খন্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
[পতা ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজন্টেটের চ্থছপাঁত। মাতা ছিলেন একজন দক্ষ 
কারু শিজ্পী॥। সহতরাং তাঁর শিক্পীজাবনের প্রা্থামক ভিতটা তৈরণ হয়োছিল 
তাঁর পারবারক পারবেশের গুণে ॥ শৈশবাবন্থাতেই তাঁর বাঁটর চারপাশের 
রমরত কুদ্ভকার বা মৃংশিজ্পাঁদের কাছ থেকেই তান শিজ্পস্যান্টর প্রেরণা 
লাভ করেন, তাদের কাজ দেখতেন তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন 
এবং গৃহ পাঁরবেশে মার কাছে কার? শিজ্গপ বিষল্ে প্রাথামক ধারণা লাভ 
করেন। পরবতণ জীবনে এই আঁভিজ্ঞতা তকে বশেষভাবে অনযপ্রাণত করে । 

প্রথম জীবনে ঈম্বরাপ্রসাদের কাছে তার শিল্পীজীবনের হাতেখাঁড়। 
কন্তু এই শিক্ষাপ্রণালী শি্পার সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপয্বস্ত না হওয়ায় 
চাঁ্বশ বছর বয়সে বিবাহের তিন বছর পর কাঁলকাতার সরকারী চার: এবং 
কারহকলা মহ।বদ্যালয়ে ভার্ত হন। তখনকার দিনে সম্দ্রান্ত পারবারের ছেলে 
মেয়েদের শিজ্পবাৃত্তকে কেউই সংনজরে দেখতেন না। সরকারণ চারু এবং 
কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে তখন অবনীন্দ্রনাথ সহকার অধ্যক্ষ । অবনম্দ্রনাথের 
সঙ্গে পারচিত হওয়ার পর তান কর্ণের সূর্তব", “কৈকেয়ণ মন্হরা') 'আহত 
হাঁস কোলে সিম্ধাথণ প্রভীত ছবিগ্লি আঁকতে শুরু করেন। এর থেকেই 
তাঁর 'হন্ব্ধমের প্রাত সহজাত গোঁড়া'মর পাঁরচয় পাওয়া বার এবং পরবতণ 
যুগে 'ছন্দশাস্ন অনুসারে ছবি আঁকার প্রেরণা পান। 

১১০৯ সালে কাঁলঝাতার সরকারণ চার এবং কারুকলা মহাবদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ হ. 9. [১৬2], পত্তী [805 17811105100, ্ীমীত ডোভল 
নাম্নি একজন শিষ্পী সহ অজন্তা চি মেরামতের জন্য ভাগনণ নিবোদিতা, 
নম্দলাল ও আসত হালদারের নাম প্রস্তাব করেন। এদের সঙ্গে যোগ দেন 
কে. ভেঞ্কটাপ্পা এবং সমরেন্দ্ু গুপ্ত । অজজ্তা চিত্রের সঙ্গে ঘানষ্ঠ পাঁরয়ের 
ফলে নম্দলালের ছাঁবতে ফর্ম, রং ও রেখা নতুনভাবে উচ্চারিত হয়। এতান 
ধরে [তান 8৪1, পদ্ধাতিতে ছাঁব আঁকতেন, এখন [90161% পদ্ধাততে ছবি 
আঁকতে শুরু করেন । ফর্মএর মৌলকে অদ্বাকার করে সাবলীল রেখার টানে 
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ছাঁবর সমাপ্তি করণে প্রশাপী হলেন । পরে অজজ্তার ব্যবহীত মশীত্তকাজাত রং 
ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ব করলেন । ফলে ভারতায় ভাম্কষের আকাতি ও 
বাঁলচ্ঠ রেখা তাঁর ছবিতে লক্ষ্য করা গেল। 

শাঁস্তানকেতনের কলাভবনে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদানের পর তিনি হিন্দু 
[শল্পশাস্ত অনুসারে ছবি একে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখান। তখন 
গুরুদেব রবশধন্দ্ূনাথ তাঁকে বলেন “তুমি যাঁদ একটি ধানের শিষের উপর একাট 
শিশির বিন্দু ঠিক ঠিক ভাবে আঁকতে পার, তবে তা তোমার শিব বা 
হরপার্বতীঁর থেকে কোনও অংশে কম হবে না।* আগের থেকেই নক্সায় আর 
রেখায় তাঁর অসামান্য দখল ছিল। এখন নতুন বিষয় পেয়ে তাঁর তুলিকা 
শতমুখাী হয়ে উঠল । শাস্তানকেতন এবং তার আশেপাশের বিষয়বস্তু নিয়ে 
[তান নতুন উদ্দপনাগ্ন ছাব আঁকতে শুরু করলেন। 

অবনধন্দ্রনাথ প্রবাঁত্ত নব্য কলারধখীতকে নন্দলাল নতুন ভাব সম্পদে 
ভাঁরয়ে তুললেন । অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল সম্পকে বলোছলেন “আটিন্ট 
মান্ই দৃপক্ষ অবলম্বন করে, এক প্রাচীন শিল্পের প্রাত নিবিষ্ট হওয়া আর 
[দ্বতগয় হচ্ছে প্রাচীনের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে নতুন নতুন সংম্টির পথে এগিয়ে 
মাওয়া । নন্দলালের শিঙ্পাঁজীবন "দ্বিতীয় পথে চলেছে ।” 

ভগিনণ নিবোদিতার অনুরোধে নন্দলাল 41) 7150)5 ০1 0176 1710009 
2110 1179 700017151” গ্রন্হে যে চিন্রমালা রচনা করেন সেগহীল তার স্বকণীয়তার 
সঠিক এবং অনবদ্যরূপ । এ ছাড়াও হন্দ; দেবদেবীর চুড়ান্ত রূপ কম্পনার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় তাঁর আঁও্কত শৈব চিত্রাবলাীতে। প্রাচীনকাল থেকেই 
ভারতশিজ্পের ইতিহাসে শিবদেবতা রংপাঁয়ত হয়ে আসছে নানাভাবে, 
নানা রূপে, নানা ভাঙ্গতে । এক্ষেত্রে নন্দলাল ভারতীয় এরীতহাকে অনুসরণ 
না করে সম্পূর্ণ ভিন্নরখীতিতে শিবদেবতাকে রুপবদ্ধ করেছেন । নন্দলালের 
শিব হোল চিরনবশন পুরুষ মৃর্তিঃ শাশ্বত যৌবনের প্রতীক । সতণর 
দেহত্যাগে শিব, বিষপানরত শিব, অন্নপযাঁর কাছে ভিক্ষার্থ শিব, বয'ফল 
গণনায় শিব প্রভীতি 'চিন্রগ্ীল কঙ্পনার আঁভনবন্ে, ভাবের পরিস্ফুটনে, 
সংযযান্তর বাঁধনে ও ছন্দোময় রেখাগ্ুকনে অসাধারণত্বের দাবি রাখে। যার 
তুলনা শিজ্প ইতিহাসে বিরল । 

সাবলীল রেখা রচনার রাজা হলেন নন্দলাল। লারা জাবনধরেষে 
অসংখ্য রেখাচিন্ন এঁকেছেন তার মধ্যে আঁভনবত্বে ও বৈচিত্রে গড়ার ম্যাতথানি 
অনবদ্য । দেব-দেবীর চিত্র ছাড়াও সামাজিক বিষয় নিয়েও নন্দলাল কিছ: 
ছবি একেছেন তার মধ্যে পিতা কর্তৃক কন্যাকে *বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার 
চিন্রুট অসামান্য, প্রাচীন গ্রাম বাংলার রংপাঁট ছাঁধতে নম্দলাল অসামান্য 
দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন । তাছাড়া শান্তনিকেতনের গুহার দেওয়ালে 
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যে অজন্র দেওয়ালাচত্র তিনি এ'কেছেন তার মধ্যে নটীর পুজা 'চন্াট 
শ্রেন্ঠত্বের দাবী রাখে । শিল্পণদের ভাবষ্যতের কথা ভেবেই শাস্তীনকেতন 
কলাভবনে তিনিই প্রথম চারহাঁশজ্প চচাঁর সঙ্গে কারহশজ্প চচরি ব্যবস্থা 
করেন। 

চিন্রাঙ্কন ও হাতের কাজ ছাড়াও গুরহদেব রবধন্দ্রনাথের নংত্যনাট্যগ্লির 
মগ্সজ্জা, পোষাকপারচ্ছদ, মুস্তমণ্জে যে রাবাশ্দ্িক ভাবধারার পারচয় 
আজকের দিনে কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়, শাঁস্তানকেতনে তার 
প্রথম সূচনা করেন শিজ্পাচার্য নম্দলাল বসু । তান কায্পিকশ্রমের মাধ্যমে 
[শজপচচপ্ি আগ্রহী ছিলেন ॥। নগণ্য কারগর বা কারহাঁশজ্প+দের প্রতি ছিল 
তার সমান দরদ । 

নম্দলাল মৃূলত মূর্তকার। কোনও দ্ুবেধ্যিভাব বা জটিলতা তাঁর 
ছবিতে নেই। তানি ছিলেন স্বজ্পভাষী, পূণ অন্তর্শীন্ট সম্পম্ আন্তস্থ 
প্রকাতির মানুষ । মনের ভাষা তুলির ডগা ছাড়া বড় একটা প্রকাশ করেনান। 
[তাঁন ছিলেন থাঁট হিন্দ ॥ ভারতীয় ভাব ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে নন্দলাল 
যেমনভাবে শিল্পমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তাঁর সমকালন অন্য কোনও 
ভারতখয় শিপন তাঁর সমকক্ষ পধয়ে পেশছাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ । উচ্চ 
আধ্যাত্মিকভাব এবং ভারতআত্মার নিট সত্যর্‌প প্রকাশে তিনি কখনও 
কখনও শিজ্পগুরহ অবনীীন্দ্রনাথকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন । 

শাস্তীনকেতনে থাকাকালিন তান ছাঘ্র শিক্ষকের যে মধ্দর সম্পক 
স্ছাপন করেছিলেন তা তখনকার দিনে অন্যান্য শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানের প্রেরণা স্বরূপ 
ছিল। আশ্রমবাসীর সুখ-দুঃখের তান ছিলেন একজ্রন অংশীদার, বিপদে 
আপদে তান 1ছলেন তাঁদের প্রিয় মাম্টারমশাই। তাঁর আঞ্কিত অজন্ত্র 
চন্রাবলীর মধ্যে 'দময়ন্তীর স্বয়দ্বর”, জগাই-মাধাই, জতুগৃহ দাহ, রামারণ 
সিরিজ, উমার তপস্যা, নিমাই, কুরহক্ষে্, নটীর পূজা, প্রভাতি চিন্রগীল 
ভারতাঁয় শিজ্পইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নিদশ'ন। 

১৯৫৬ সালে ভারতাশল্পের প্রবাদপহরুষ এবং আধ্যাত্মকবাদের প্রবত'ক 
শান্তীনকেতনের সবার প্রিয় মান্টারমশাই অনস্ত শান্তর পথে যান্লা করেন। 
তারই লালন পৃন্ট শান্তনিকেতনের কলাভবন আক গুর;র অভাবে আপন 
আঁস্তত্টুকু বজায় রেখে কোনও রকমে টিকে আছে। 


যামিনী রাস্স 


আধুনিক ভারতীয় চিন্রাশজ্পের ইতিহাসে শিক্পী যামিনী রায়ের 
িজ্পের মোৌ?লকত্ব একা বিশেষ দিকের হীঙ্গতবাহশী ॥ রবণচ্দ্রনাথের মতই 
[তাঁন তাঁর সাণ্টর মাধ্যমে সমগ্ত বাঙ্গালীজাতি তথা ভারতবাসীর সভ্যতা 
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সংস্কাতর ডালাটিকে বিশ্বের দরবানে শ্রদ্ধার আসনে বাঁসয়েছেন । তাঁর 
বোঁচনত্যপূর্ণ' সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার মা-মাট-মানৃষকে মহান ও মহৎ করে 
তুলে ধরেছেন। 

যাঁমনণ রায় ১৮৮৮ খ-্টাব্দে বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রামের এক সম্পন্ন চাষা 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন ॥। পিতা রামতারন রায় সম্পনে চাষ হলেও শিজ্প 
মানাঁসকতার আঁধকারী 'ছিলেন। কাঁথিত আছে, তান কখনও কখনও 
কাগজের উপর নখের আঁচড়ে ছবি আঁকতেন, কখনও বা নরুনের সাহায্যে 
শ্েটের উপর আঁচড় কেটে দশ্যচিন্্ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন ॥ তান 
সগবে" বলতেন “আমরা তখনই শিক্ষিত বলে পাঁরগণিত হব যখন আমাদের এক 
হাতে বই অন্য হাতে লাঙ্গল ধরতে শিখব ।৮ শিল্পী যামিনশ রায় আঙ্গীবন 
তাঁর 'শিঙ্প সাধনায় পিতার এই টীন্তকে যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা 
করোছলেন। 

1শজ্পী ধাঁমনশ রায় জন্ম থেকেই ছিলেন সোন্দযের পূজারী শস্য-শ্যামল 
সবুজ পল্লীগ্রামের পারবেশ তাঁর শিল্পী মনকে প্রথম থেকেই প্রভাঁবত 
করোছল ॥ মান্র বারো বছর বয়সে গ্রাম-বাংলার 1নভূত পল্লধতে বসে কিশোর 
যান রায় শিজ্পচচয়্ি মনোনিবেশ করেনঃ এবং একের পর এক ছবি আঁকতে 
শুর: করেন। অবশেষে ১৯০৪ সালে তান কলকাতার সরকার চার; এবং 
কারু কলা মহাবদ্যালয়ে ভারত হন । কিস্তু তাঁর রসাপিপাস মন বিদ্যালয়ের 
চৌহাদ্বির মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় সাঠক রসের সম্ধান না পেয়ে চারু এবং কার; 
কলা মহাবধ্যালয়ে বার বার নাম লেখালেন আবার নাম কাটালেন । শেষ 
বারের মত চার; এবং কারু কলা মহাবিদ্যালয়ে খন যোগ দিলেন, তথন 
কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন পার্স ব্রাউন ৷ ব্রাউন সাহেব একদিন লক্ষ্য করলেন 
1কশোর শিজ্পণ বামন রায় একাঁট কাগজে চৌকো গর্ত করে সেই গতের 
মধ্যে দিয়ে বোঁচপে ভরা রূপলাবণ্যময্নী প্রকৃতিকে ধরবার জন্য তন্ময় ॥ কিশোর 
শিজ্পণর এই তন্ময়তা দেখে তিনি একটু আশ্চর্য হলেন । যাঁমনী রায় তখন 
প্রাকীতির মধ্যে বিচিত্র আকার আকাঁতর সমন্বয়ে কম্পোঁজশন ধরার চেষ্টার 
বাস্ত ছিলেন । যাঁমনী রায় আর্ট কলেজের পাশ্চাত্য একাডোমক বভাগে 
ভাত হয়োছলেন । পার্স ্রাউন খসা হয়ে তাকে আর্ট কলেজের যে কোনও 
[বভাগে কাজ শেখার অনুমাতি দিলেন । 

আর্ট কলেজের চার দেওয়াল থেকে বোরয়ে এসে বাতাসে 'হিল্লোলিত শ্যাম- 
দুবদিল এবং গ্রাম বাংলার মাটির গন্ধে ভরে উঠল তার শিজ্পীমন। অক্লান্ত 
পাঁরশ্রমে “ছায়াস্মনিবাঁড় শান্তর নখড় ছোট ছোট গ্রামগুীলির” ছার আঁকতে 
শুর করলেন ॥ এর অব্যবাহত পরেই শিজ্পী যাঁমিনী রায় পাশ্চাত্য প্রথায় 
প্রাতকীতি অঞ্চনে মনোনিবেশ করলেন। 5০৫৫০-তে বসে ছাঁব সামনে রেখে 
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এপ্টার পর ঘণ্টা ছবিয় সঙ্গে আলাপচারিতা চলতে লাগলো । কিন্তু এতো 
খর্খল্পীর অন্তরের কথা নয়? এতে চোখতৃণ্ণ হয়, কিন্তু মনের নিভৃতে প্রচ্ছয 
সাষ্টর ঠিকানায় তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ৷ জনম্মক্ষণ থেকে যে গ্রামবাংলার 
সঙ্গে তার পাঁরচলস তাকে শিজ্পের ভাষায় কিভাবে ধরা যার, এই চিন্তায়ই 
[তান বিভোর হলেন । 

ইতিমধ্যে শিজ্পগুর? অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার কথা জানতে পেরে 
অবনশন্দুনাথের কাছে গেলেন । বাঁ তার আকুতির কিছ সুরাহা হয়। কিন্তু 
শিঞ্পগরহ ভুল করলেন, তান যাঁমিনী রায়কে চিনতে পারেননি । অবনীন্দ্রনাথ 
যাঁমনধ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন “নন্দর কাছে যাও”। কিন্তু যাঁমনী রায় 
1নছক আঁঙ্গক শিজ্পী ছিলেন না, তিনি তখন শুদ্ধ রূপের সম্খানে দিশেহারা ॥ 
যান মনে প্রাণে শিজ্প তাঁর কাছে রাত আঁঙ্গক তো তুচ্ছ। তান 'নজেই 
তো নিত্যনৃতন আক্গকের সম্ধান দিতে পারেন । তিন মনোক্ষু্ হয়ে শিল্প 
“গুরুর কাছ থেকে বিঘার নিলেন। সাধনা চলতে লাগলো নীরবে 'নভূতে । 
রূপসা গ্রামবাংলার রূপ একের পর এক ফুটে উঠতে লাগলো পটের উপর । 
এশদ্প রাঁসকদের স্বীকাতি পেতে দেরী হোল না। কলারাঁসকেরা ভাইসরয়নের 
স্বর্ণপদক শিজ্পীর গলায় ঝাঁলয়ে দিলেন । ১৯৩৮ সালে কলকাতার বৃটিশ 
ইন্ডিয়ান ভ্্রটে তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী হোল। দেশী বিদেশী 
সমালোচকদের নজরে পড়লেন। সমালোচকেরা মন্তব্য প্রকাশ করলেন “আমাদের 
দেশের প্রাচীন পটাঁশজ্পকে বানী রায় পৃনরহজ্জীবিত করেছেন ।” আর ঠিক 
সেই সময় থেকেই বাঁমনী রায় হলেন আধ্ানক ভারতাঁয় চিত্র শিল্পীদের 
অন্যতম! 

যাঁমনপ রায়ের ছবির বৈশিষ্ট হোল রং, রেখা ও তার ঘনাঁভুত আবেগ ও 
বাঁলষ্ঠ প্রকাশভাঙ্গ ৷ যেগ্লো তার সমকালিন শিঙ্পীদের কাজের মধ্যে সচরাচর 
চোখে পড়ে না। উপস্থাপনার স্বতগ্ত রীতির জনাই তাঁর ছাব প্রাচ্য থেকে 
পাশ্চাত্যের শিজ্প রাসকদের কাছে সমানভাবে সমাদর লাভ করেছে । সম্পর্ণ 
দেশজ উপাদানের সাহায্যে তিন নক্সার এমন এক বাঁলচ্চ রীতির প্রবর্তন 
করেছেন যার জন্য সমস্ত দেশবাসীর কাছে একজন শ্রেষ্ঠ নক্সাবিদ বা 018081305 
181, গহসেবে পাঁরচিত হয়েছেন । তার ছবিতে ইউরোপাঁয় আলেখ্য আঁকার 
পদ্ধাত নেই । অবনান্দ্রনাথের [মানিয়েচার চিন্ররীতির সঙ্গে কোনও মল নেই, 
প্রাচীন ভারতণয় পাঁচ, ডীঁড়ষ্যার পাটাঁচন্র, গুজরাটী পট, কালাঘাটের 
পট, বাঁকুড়ার পাটাচিত্ত এবং শিশৃশিজ্পের সঙ্গে কোথায় যেন একটা সক্ষেন 
যোগাযোগ রয়েছে । অথচ সব কিছুই তাঁর একান্ত নিজস্ব | 

প্রথম কে পাশ্চাত্য রশীতিতে আঁকা দৃশ্য চন্রগ্ীলতে ইউরোপের উত্তর 
ইমপ্রেসানঘ্ট শিল্পী ভ্যানগঘের অন্সত রঞ্জনশৈলা ও করণ কৌশলের প্রভাব 
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কিছুটা থেকে গেছে বলে মনে হয় তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ছাঁবর রাত 
পদ্ধাতর পারবর্তন লক্ষা করা যায়। প্রথমে 000102 রেখার পাহাযষ্যে জাম 
ভাগ করে পরে আমিশ্র সমতলণয় রং-এ ভরে দেওয়া, তার সঙ্গে সঙ্গাত রেখে 
তুলির সংক্ষমাতসূক্ষমন কাজ উত্তর হমপ্রেসানস্ট যুগের তৃতশয় দিকপাল 
গোঁগ্যার ছবিতে লক্ষ্য করা যায়! যাঁমনী রায়ের সঙ্গে গোঁগ্যার কাজের 
এই পাশা বেশ অর্থপূর্ণ । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই মহান শিল্পণর 
মানসলোকে বাহঃপ্রকীত ও পারিপাশ্বিকের প্রাতফলন ও প্রাতাক্রয়ার এই 
সংগাত মনে রাখার মত । দুই শিল্পীর ছবিতেই এক এ*বরিক সারল্য ও 
চিবস্তন স্তত্ধতার আভাস অন[ভূত হয ॥ 

অনেকে যামিন? রায়ের ছবির সঙ্গে কালীঘাট পটের সাদৃশা দেখতে পান। 
কন্তু তুলনামূলক আলোচনায় দেখা বাবে যে যামিনী রায়ের ছাঁবতে 
কালণঘাটের পটের সাদৃশ্য কিছটা এসে থাকলেও তা অনকীতি পদ্ধতিতে 
আসোন। হয়তো তাঁর অবচেতনে কালাীঘাট পটের সামান্য প্রভাব এলেও এসে 
থাকতে পারে । পুরোনো শব্দ যেমন আধূনিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে 
আধ্বানক সাহিত্যকে সমন্ধ করে তোলে । কালঘাটের পটাঁশিজ্প সৈইভাবেই 
যামিনী রায়ের ছবিকে কিছুটা সমৃদ্ধ করেছে বটে, তবে যাঁমনগ রায়ের ছবির 
আঙ্গিক উপাদান সম্পূণ্ণরূপে তাঁর নিজস্ব । 

ইউরোপাঁয় শিজ্পের গৃণান্বিত হয়ে কালশঘাট পটের উদ্ভব হয়েছিল । 
কালধঘাটের পটুয়ারা মূলত প্রাতমা শিল্প তাই তাদের ড্রায়ং প্রাতমা ঘেষা। 
কিন্তু যাঁণনী রায়ের ভ্রায়ং অধিক মন্তনধম্ম, ৷ কাঁথা, পট, লোকাঁশঙ্প, 
পৃতুল থেকে এলেও তা সম্পূর্ণরহপে তাঁর নিজস্ব ব্যন্তিত্বের ধারক ও বাহক। 
কালণঘাটের পটে লোৌকক বিষয়বস্তু থাকলেও তৎকালিন কলকাতার বাবু 
সমাজের কেচ্ছা কাহিন?, বাব বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বিড়াল, 
চিংড় মাছ, চিংড় মাছ মুখে বেড়াল ইত্যাদি 'বিষয়গ্ীল ব্যবহাত হয়েছে! 
যাঁমনী রার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকলেও 
তাঁর আধকাংশ ছাঁবই লৌকক এবং গ্রাম বাংলার মানুষ 'নয়ে রাঁচত। 
যাঁমিনী রায় সম্পূণ" দেশজ রংকে টেম্পারা পদ্ধাততে ব্যবহার করে প্র 
রেখা বা ক্যালগ্রাফ রেখার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন । ফলে তাঁর ছাবি 
দ্বিমান্িক রূপ লাভ করেছে । তাঁর মন্তন ধম আলংকারিক নঝাগ-ীলতে 
প্রাথামক রং হল:॥ লাল ও নাল রং-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সবৃজ 
বা বেগুনী রং-এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই হয় । কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
পরুজ রেখার পাশে সরু সাদা বা গোলাপ রেখার বাহারী ব্যবহার ছাঁবর 
নক্সাকে অনেক বেশী আঁটসাট ডিজাইনে আকর্ষণীয় করে তুঃলছে। 
কালাঁঘাটের পটে পুয়ারা সমস্ত পট জুড়ে ইচ্ছেমত রং ব্যবহার করেছে এবং 
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ছবির বণ্টুরের প্রেথমে গাঢ় পরে আস্তে আন্তে হাঞ্কা হয়ে মিশে ধাওয়া 
মোলায়েম ডোৌলে ছাব '্রমান্লা লাভ করেছে । অনেকটা প্রাতমা শিল্পের আদল 
এসে পড়েছে । সমস্ত ছাঁব জুড়ে সমান দৈঘ', প্রস্থ, বিশিষ্ট রেখার ব্যবহার 
কালীঘাট পটের বিশেষ বোশিন্ট। 

শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন চিত্র সাধনার যে অসংখ্য ছাঁব লেখা 
হয়েছে, সেগ্যাল নিম্নালাথত ভাবে সাঁঞ্গয়ে নিলে চিত্রকমে'র পারণাতটুকু 
বোঝা সহজ হয়ে উঠবে । 

(১) (১৯১০--১১১৬)--শিজ্পী যামিনী রায় প্রথমজীবনে পাশ্চাত্য 
রখীততে প্রাতকীঁতি একেছেন । একেছেন নিসগ* চিন্ন, মা ও ছেলের ছবি । 
একই সঙ্গে করেছেন ইউরোপাঁয় শিল্পের অনংকাতি। এই পধাঁয়ের ছাবিতে 
রং তুলি ব্যবহারের দক্ষতা ও দ্রায়িং জ্ঞান ছাড়া আর কোনও বিশেষত্ব নেই। 


(২) (১৯২১--১৯৩২)--বরাতি প্রতিকৃতি এ'কেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও 
গাল্ধীর ছবি ফটো থেকে রং দিয়ে বড় করে একেছেন॥। আরও এ'কেছেন 
আজানের ছবি । পয়ে রাঁতি পদ্ধাতর কিছ? পাঁরবর্তন ঘটে ! এই পধাঁয়ের 
ছবিতে দেখা ধায় শিব-দুগাঁ, গণেশ, মনসা, রাবণ, সাঁওতাল মেয়ের দল, 
ঢাক বাঁজয়ে, পাখি, সিংহ, গরহঃ বাঘের পিঠে রাজা, বিয়ের শোভাযাত্রা, 
কর্তন গায়ক ইত্যাদি । 

(৩) (১৯৩২-"১৯৪২)-_-এই পরাঁয়ের ছবিগুলি কৃষ্রাত নিভ/'র। অধিকাংশ 
ছবিই মন্তন ধমণ | রং হিসেবে ব্যবহার করেছেন গোরলাল, হারিতাল, পিউীড়ি, 
কাপড় কাচা নশল, কাঁচ কলাপাতার রং, রুপানহযায়ী লমতলায় প্রথার রং-এর 
ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কালির মোটা পন্জ রেখা দিয়ে পট থেকে রূপকে 
বিভাজন করার চেগ্টা দেখা যায়। পচ্চাৎপটের জামতে এবং গয়নায় লাদা 
কালো ও পি'্দরের লাল ফুটাক বা অলংকরণ দৃণ্টি আকর্ষণ করে। 
অবয়বগ্গুল কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছবির ফ্রেমে কেটে বোৌরয়ে গেছে । কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে ফ্রেম ছবির বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছে । কোনও কোনও ছবিতে 
সিমোন্রির প্রবণতা লক্ষ্যনীয় । ছাবিতে পারপ্রোক্ষত দেখানোর চেষ্টা একেবারেই 
নেই । কোথাও গভীরতাও লক্ষ্য করা যায় না। অব়বগদ্লির ম্থে চোখে 
কোনও আঁভব্যান্ত নেই। শুধু নয়ন শোভন একাঁট মনোরম নক্সা চোথকে 
তৃপ্ত দেয়। 

(8) (১৯৩৫--১৯৪০)--পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে ফটো থেকে বড় ছবি 
করার প্রবণতা । পুবণতন রীতি অব্যাহত রাখার চেস্টা লক্ষ্য করা বায়। 


(৫) (১৯৪০--১৯৭০)--এই সময় তনি আঁকেন আযানানপিয়েমন । যাঁশর 
জন্ম, যাঁশকোলে মাতা মেরণ, শ্রান্ট, খাঁন্ট ও ফুল, গ্রাঁন্ট ও যাঁশবগ্রীষ্ট, 
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শ্রাহট ও শিষ্যবন্দ। শেষ ভোজন, ব্রুশবাহুক যাঁশহ, সম্ভজন। ইউরোপের 
বাইজানটাইন যৃগগ থেকে শুরু করে গত তেইশ বছর ধরে যে সব ধমার্থ' ছবি 
আঁকা হয়েছে, যামিনণ রায় তার পৃনরাবশাত্ত ঘাঁটয়েছেন। 


(৬) (১৯৬০--১৯৬৬)--:এই পর্যায়ে যাঁমনী রায় একেছেন রমনীর ছবি, 
পশুর ছবি, মা ও ছেলের ছবি, বৈষব বিষয়ক ছবি, কীর্তন গায়কের ছবি, 
পরে বাইজেনটাইন মোজাইক চিত্রের অনুসরণে বাইজেনটাইন আইকনের 
অনুকীতি করেছেন । পরে বাঁশের চেপ্টা পাতির উপর কিছু কাজ করোছিলেন। 
সবশেষে তিন মন্তন শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন, ছবি আজ্পনাধমাঁ হয়ে 
ওঠে ॥ বিষয়বস্তুর প্রাধান্য কমে আসে ফর্ম কিছুটা অগ্পন্ট হয়। এই 
পথাঁয়ের ছাবগাঁল «অরপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে" গানাঁটর 
ঈঙ্গতবাহী। 

অনেকে পিকাসোর সঙ্গে যাঁমনী রায়ের তুলনা করে থাকেন । কিশ্তু 
পিকাসো জীবনের বিভিন্ন অবস্থাতেও বার বার তাঁর কাজের মধ্যে নূতন মত 
ও পথের সন্ধান 'দিয়েছেন । কিন্তু যামিনণ রায় তাপারেন নি। তাঁরই 
সমসামায়ক শিজ্পণ জয়নাল আবোঁদন ও রামাকগ্ুকরের ছাঁবতে নপশীড়ত মানষ 
ও বাংলার দীভণক্ষের ছাঁব দেখোছি। কিন্তু যাঁমনপ রায় তাঁর আনন্দ 
চাটুক্জ্যের গালর চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছেন। আমরা শুধু তাঁর 
কাছ থেকে 'দ্বিম্ান্রক পাঁরতল সব'স্য মন্তনধম? অজন্ মনোরম নক্সা পেয়োছ। 
[কল্তু দেশ, কাল, জাতির পারপ্রোক্ষিতে কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা বা উপলধ্ধির 
কোনও প্রাতিফলন তার ছবিতে একেবারেই অনহপাক্ছত । শিল্প হিসেবে মান 
সম্মান, অথ", প্রাতপানত্ত সবাক পাওয়া সত্বেও শি্পজগতে নতুন কোনও 
দিগ-দর্শন তান ঘটাতে পারেনাঁন । এইথানেই তাঁর শিজ্পশজাীবনের ব্যথতা । 

১৯৬৬ খন্টাব্দে শিল্পা যাগিনী রায় রূপের জগত থেকে অরপের জগতে 
লীন হয়ে যান। 


রবীআ্নাথ ঠাকুর 


মানুষের মন দ্বিমুখী । মনের একটি ক বাইরের জগতের সঙ্গে 
যোগসূঘ রচনা করে। অন্য দিকাঁট থাকে নীরবে, নিভৃতে, কেউ যার পারচয় 
পায় না। আপনার মনে সে কাজ করে যায় ॥। বৃদ্ধি ও চেতনার আড়ালে 
থেকে প্রয়াসহীন আভব্যান্ততে অন্তরের অন্তচ্থল থেকে কখনও কখনও বোরয়ে 
আসে এমন সব চিন্তা, ভাবনা, সংর-ছচ্দ, যা পারচিত জগতের ধরা ছোঁয়া 
গাণ্ডির বাইরে । রবণন্দ্র চি্ঞলা মনের অজ্ঞাত গহনতল থেকে বোঁরয়ে আসা 
প্রয়াসহণীন আভব্যান্ত। আজাবন সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ শেষ বরসে 
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আকলেন এমন সব ছবি, যা প্রচালত অর্থে সৃন্দর নয় । লীলায়শত িন্যাসও 
নয়, লাবন্যযুন্তও নয় । সারাজীবন ধরে কাঁবতা, গদ্য, গানে তাঁর 
অসাধারণ মরমীয়া প্রকাশ তৃপ্তি না পেয়ে জীবনের শেষ দিকে অতৃপ্ণ প্রাতিভার' 
ক্ষীণ রা*মটুকু ছাঁড়য়ে পড়লো চিত্রশিজ্পে যা আমাদের কাছে অনন্য সাধারণ । 
তাঁকে চেষ্টা করে এগাঁলকে রুপ দিতে হর নি। আপনা হতেই সেগাীল 
রৃপাপ্িত॥। তাঁর স্ান্টরাজী সম্পর্কে শিল্পগ্র অবনশদ্দ্রনাথ বলেছেন 
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রবীন্দ্র চিত্রকলা হোল তাঁর অসাধারণ ব্যান্তত্বের ধারক এবং বাহক । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন শিজ্পরশীতর সঙ্গে তার কোনও মিল নেই । এমনকি 
অনৃকরণ যোগ্যও নন ॥ সেই জন্য প্রথমে আমাদের দেশে তাঁর ছাঁব কোনও 
মূল্য পায়্নি। 'কষ্তু বিদেশে তাঁর ছবির প্রদর্শনার পর সমালোচকরা 
বললেন “সবে আমরা যা ভাবতে শিখোঁছ, শিজ্প আন্দোলনের তলায় তলার 
নতুনকে পাবার বে আপ্রান চেষ্টা চলছে 08০1০ কত সহজে কত সাংন্দর ভাবে 
আমাদের কাছে উপাঁচ্থিত করলেন । এখন তা সাধারণের কাছে বোধগম্য হবে 
না। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উম্নাতির সঙ্গে সঙ্গে যে দিন আমাদের চিন্তা শান্ত 
উন্নত হবে, সেই দিন আমরা এই সমস্ত ছাঁবর রসগ্রহণে সমথ" হব |” 

শিজ্পাচার্য নম্দলাল বস? বললেন--“রবশন্দ্রনাথ যা কিছ একেছেন তার 
মধ্যে ছন্দের স্পন্দন আর প্রাণশান্ত এমনই প্রবল যে, এ যুগের খ্যাতিমান 
শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের র্‌পাকতিও তার পাশে কতকটা নিষ্প্রভ মনে হয়। রবীন্দ্র 
চত্রকলায় আর কোনও গুণ যাঁদ নাও থাকে । শুধু প্রানশান্তর জোছনায় 
তার থেকে চোখ ফেরানো অসম্ভব ।” 

[নজের সাহত্য রচনার কাটাকু'টি থেকেই রবখন্দ্রনাথের ছবি আঁকা শঃরু। 
কাঁবতা বা গান রচনার সময় প্রায়ই তাকে কাটাকুটি করঠে হোত ॥ কিন্তু 
লেখার মাঝে কাটাকুটি তিনি পছন্দ করতেন না। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না 
সেগুীল একাট ছন্দোময় আলংকারক রপ লাভ করে ততক্ষন পর্যন্ত তান 
সেগ্‌লোর উপর কলম চালাতেন, জীবন সায্লাহে সেগুলোর উপর বিলিয়ে 
দিলেন মায়া, মমতা ও ভালবাসা । 'জিজ্জেদ করলে বলতেন “ছবি হোল 
আমার শেষ বয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে ।” নিজের 
সৃহ্ট রাজীর উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বলতেন পলখতে পার তা 
আম জানি তার উপর আমার দ:ঢ বিশ্বাস আছে, কিন্তু আকা সম্বন্ধে আজও 
আমার সংশয় যার না । আম তো নন্দলাল বা অবনের মত আঁকতে শািখানি। 
তাই অনেক সমক্প মনে হয় ওটা আমার পথ নর ॥” 
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রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছাব 255০৮ বা বিমূর্ত নয় । 7১12010$০ বা 
আদম শিল্পের সমগোন্রীয় বললেও ভুল বলা হবে। কারণ বিগূর্ত শিল্পের 
মধ্যে থাকে শিদ্পীর মনের আহ্থিরতা | এই আঁচ্থরত। আসে শশ্জ্পর অভিজ্ঞতা 
ও পাঁরবেশ থেকে । রবাজ্দ্র চিন্রকলার মধ্যে এই ধরনের আঁচ্থুরতার স্পর্শ 
একেবারেই নেই । ০1 কে ভেঙ্গে 0 এর সত্তাকে অস্বীকার করে এক 
নৈরাঙ্গযে পদাপপণ করাই হোল বিমূর্ত উপলাব্ধ। রবশন্দ্রাচনতকলা এই উপলাথ্ধ 
বাহর্ভূত । বুদ্ধির দ্বারা এগুলির রসআহরণ সম্ভব নয়। এগযলির রসাননভতির 
সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে ভাললাগার উপর ! অপরপক্ষে আদিম মানুষের 
চেতনা ও অবচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধি চেতনা ও অবচেতনার যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে । গুহাবাসী মানুষের চিন্কলা তাদের জীবকার সঙ্গে সম্পর্ক 
যৃন্ত। সুতরাং তা পাঁরপা্বিকতা ও আঁভন্ঞতার ফলশ্রহীত মাত । কিন্তু 
রবাম্দ্রাচন্নকলা আবার্তত হয়েছে অবচেতনের গহন থেকে । গৃহাবাপী মানুষ 
চেষ্টা করেছে দশ্যবস্তুর বাস্তবানূগ 'চন্ররচনায় আর রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের সর্ব 
যুগের চিন্ররীতিকে উপেক্ষা করে সযাণ্ট করেছেন চিন্নশিজ্পের এক নতুন জগত । 
অনেকে রবীন্দ্র চি্কলাকে শশাশিজ্প বা 00111 4৮ এর সমগোনীয় মনে 
করেন। 00110 41 শিঙ্গপ ব্যাকরণের বাঁধাধরা গণ্ডীর মধো আবদ্ধ নয় । 
যান্তহীন সহজ সরল অকাট্য । রবান্দ্নাথও শিল্প ব্যাকরণের ধারে কাছে 
যাননি । রবীন্দ্র চিত্রকলা যতই সহজ সরল হোক না কেনতাএমনএক 
শাল্তশালশী ডিজাইনে (1995180 ) এ আবদ্ধ যা 00111 /১:৮এ সচরাচর দেখা 
যায় না। আজীবন শিজ্প সাধনায় তাঁর এই 9০0০০ 0£ 165187-এর টি 
পাকাপোন্ত ছিল । 

শিশ্ববয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাঁধাধরা রুটিন মাফিক কাজ পছন্দ 
করতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির লীলাময় রূপ ও সুরের ছন্দে [তান জীবনের 
প্রথম থেকেই শিক্ষালাভ করোছলেন। তান মনে করতেন যা কিছু 
এলোমেলো আতসাধারণ তুচ্ছ 'জানষগহলোকে যা একটি [বিশেষ ছন্দে 
ছঞ্দিত করা যায়, তাহলে তার মধ্যে একটা মূল্যবোধ অবশ্যই জেগে উঠবে। 
তাঁর ?নজের আঁগকত ছাঁব সম্বন্ধে তান নিজেই বলেছেন “এগ্াল এক একাঁট 
কাঁবতা বা শ্লোক রেখার বন্ধনে বাঁধা, নেই কোনও ঘটনা বা বর্ণনা, আছে শুধু 
লালায় রচিত ছন্দিত রুপ ।” 

রবান্দ্রনাথ [নিজের অঞ্কিত ছাঁবর কোনও দ্বিন কোনও নামকরণ করতেন 
না। এ প্রসঙ্গে রামানন্দ চটোপাধ্যা়কে এক চিঠিতে লিখোঁছলেন £ “ছাঁবর 
নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব, জানি রূপের সঙ্গে নাম না জুড়ে দিলে 
পারচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছা 
দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন, দেখবেন যেখানে 
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এক লামের বেশা আশা করেননি সেখানে বহু নামে সেগ্যাঁল নামজাদা হয়ে 
উঠেছে। রূপসূষ্টি পরন্ত আমার কাজ; তারপর নামসৃষ্টি অপরের |” 

রবীন্দ্রনাথের ড্রয়িং দেখে অনেকে মনে করে থাকেন তাঁর ভ্রায়ং দব্বল। 
তাই তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে কোনও রূপ চেষ্টা চারন্ ব্যাতরেকে রাতারাতি 
চি্নকর হওয়া বায় নাকি? রবীন্দ্নাথও রাতারাতি শিজ্পী হননি। বস্তুতঃ 
চত্রে ড্রায়ংএর প্রয়োজন ততথানিই, সাঁহত্যে ব্যাকরণের জ্ঞান যতখানি । 
বৈয়াকরণিক মাই যেমন সাছাত্যিক নন তেমান শুদ্ধ দ্রায়ং জানা মানেই 
শিজ্পী হওয়া নয়। চিন্াশদ্প কেবল ড্রয়িং স্ব নয়। রুপজ্ঞান, 
বস্তৃজ্ঞান, কষ্পনা ও রচনার সমঞ্বয়ে চিত্কলার সৃষ্টি । সান্টিশীল লেখকের 
রচপায় ব্যাকরণ নতুনভাবে সূম্টি হয়। তেমাঁন সৃষ্টিশীল শিজ্পণও ড্রায়ংকে 
নতুন রূপ দেন। ভাষা নত্নভাবে প্রাণ পায়। রবশচ্দ্রনাথের চিন্নেও 
ড্রার়ং জ্ঞানের অভাব বোধ হল্ন না যাঁরা ড্রায়ং নিয়ে বেশশ ভাবিত হন, তাঁরা 
স্মৃতি থেকে বা ক্পনা থেকে কিছ আঁকতে পারেন না। তাঁরা আঁকার 
বস্তুকে নামনে রেখে ছবি আঁকেন। কিন্তু কম্পনা ছাড়া সাঁষ্টর কাজ অসম্ভব । 
রবান্দ্র চি্কলায় কজ্পনাটাই মুখ্য বাঁক সব গোৌণ। রবাচ্দ্র চিত্রকলা 
মনোযোগ সহকারে দেখলে দেখা যাবে বাস্তবের মডোলং, পাঁরপ্রোক্ষিতকে তিনি 
একেবারেই আনেনাঁন। 'কিম্তু ছাঁবতে প্রচণ্ড গাঁত ও শান্তকে তান দেখাতে 
সমর্থ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজগ্ব বন্তব্য হোল “7১50016 06০0 851 
175 20০00 016 089210816 ০01 1775 101010016. ঢু 1211)810 5112101, 6৮60. 99 
17) 191০000155 216. [6 15 101 0119100 00 61955 8100 1700 0০ 
51012171.5 

আলোচনার সুবিধার জন্য রবাচ্দ্র চিন্রকলাকে ভিন্ন ভিন্ন তিনাঁট স্বতচ্ 
স্তরে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং লতা 
পাতার ছবি। দ্বিতীয়তঃ কাজ্পনিক মানুষের প্রাতকাতি। এবং তৃতীয়তঃ 
অচ্ভুত সমন্ত জন্তু জানোয়ার ৷ 

তাঁর অঙ্কিত লতাপাতার ছবিগ্াঁল স্বভাবতই আলংকাঁরক ও ছন্দোময়। 
এগ্যলি বাস্তবে দেখা কোনও গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ফুলের ছাঁব নয় । 
শখ্ধমাত রং রেখার ছন্দোময় লীলায়িত রূপ। কখনও কখনও রং-এর উপর 
কলম চালিয়েছেন । যার ফলে একটা অসচ্ভাব্য শু:৩07০ বা বুননের 
সৃষ্টি হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের অজন্্ ছাঁবর তিন ভাগের দুইভাগ হোল 
কাঙ্পাঁণক প্রাতকাঁতি। বাস্তবে দেখা কোনও মানব মানবঁর প্রাতকাঁতি এগুলি 
লয়। এগুলো সম্পূ রুপে কাম্পানিক। প্রাতকাত সুলভ সমন্ত গুণই আছে 
কিন্তু অনুকরণ লয়, বরং আদশোচিত। তারা যেন বিশেষ মৃহতে কিছু 
বলতে চার, গহমরে ওঠা বেঘসায় অথবা চাপা ফাষায়। কোনগুটাতে আছে 
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ক্রুরতা, কফোনওটাতে আছে কৌতুক 'মাশ্রত হাস । কোথাও হয়তো 
মুৃখাকৃতিকে করেছেন বিভৎস্য, কৃধীসত । কোথাও আবার আঁভব্যন্ত করেছেন 
ব্ঙ্গোন্তি, কোথাও ফুটে উঠেছে অন্তর্ধন্ৰের বিশেষ চাহান। কথনও তারা হয়ে 
উঠেছে রহস্যমন্নী, কখনও বা হয়ে উঠেছে আদম কোমলতা ও পেলবতার় 
পারপূর্ণ। প্রাতাঁট প্রাতকাতর চোখের আঁভব্যান্ত প্রায় একই । এপ্রসঙ্গে 
শিল্পাচাধ নন্দলাল বস: জিজ্ঞেস করোছলেন “গরহদেব আপনার কতকগুলো 
ছবিতে দেখা যায় চোখ মুখের একই আদল, এর কারণ ক ৮" উত্তরে গহরহদেব 
রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন, “নতুন বৌঠানের (কাদদ্বরী দেবী) চোখ দুটো 
এমনভাবে আমার মনে গে'থে আছে যে, মানুষের ছবি আঁকতে গেলেই আমার 
সামনে জবলজবল করে, িছনতেই ভুলতে পার না॥। তাই সব ছবিতেই বোধ 
হয় তাঁরই চোথের আদল চলে আসে ।” 

জন্তুজানোয়ারের যে সব ছাঁব তিনি এ'কেছেন সেগুলোর সাথে বাশ্তবের 
জন্তুজানোয়ারের কোনও মিল নেই । এগুলো তাঁর কম্পলোকে 'বচররধরত 
জন্তযজানোরার । অথচ কোনও টিই নিষ্প্রাণ নয়, সান্টমলক প্রাণ স্পন্দনে 
মুখর । এই জন্তঃজানোয়ারগহীল তাঁর খামখেয়ালি মনের সৃষ্টি । গলিতে 
আকৃতির প্রাধান্য ততটা নেই যতটা ভাবের প্রাধান্য রয়েছে । 

রবখন্দ্রনাথের ছবি হোল জাত-কুলশীল থেকে মৃস্ত। ১৯২০ থন্টাব্দে 
ভারতে বসবাসকারণ রুশ শিন্পগ নিকোলাস রোয়োরথকে তিন লিখোঁছলেন 
“শব্দ কেবল সত্যের একটা বিশেষ দিককে প্রকাশ করে, যেখানে শব্দ বাহিত 
ভাষা প্রবেশের অধিকার পায় না, চিত্রের ভাষা সেই সত্যে সহজেই পেশছাতে 
পারে ।”-__-এই উপলাব্ধই তাঁর চিন্্রচনার অন্যতম প্রেরণা । 
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ভারতীয় ভাক্ষর্ষশিল্প 
সারনাথের বুদ্ধ 





গুস্তযগের শিজ্পকলা সম্পরকে আলোচনা করতে হলে যমহনা তখরবত* 
মথ:রা এবং গঙ্গাতীরবতণ” সারনাথের কথা স্বভাবতই আলোচনায় এসে পড়ে! 
1কম্তু এই যুগে মথ্বরা এবং সারনাথ দাঁটি বিশেষ শিল্পকেন্দ্র হলেও বিশিষ্টতার 
দিক দিয়ে দুই শিল্পকলার মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
মথুরার ভাগ্কর্য শিল্প ভাবলাবণ্যে ও বৈচিন্র্যে কিছুটা শ্থাল, আদিমভাবাপন্, 
দেবভাবের অভাব পাঁরলাক্ষিত হয়। অপর পক্ষে সারনাথের ভাস্কর্ধ আত 
মানবীয় শ্রীতে পাঁরপূর্ণ। শিল্পীরা তাঁদের বহুদিনের আভজ্ঞতা, ধ্যান- 
ধারণা এবং ভারতাঁশিজ্পের যড়ঙ্গের যথাযথ প্রয়োগে, এই অসাধ্য সাধন সান্ট 
করতে সক্ষম হয়োছলেন ৷ এখন প্রশ্ন হোল যড়ঙ্গ কি? কামশাস্ত টাঁকাকার 
যশোধর পাণ্ডতকৃত গ্লোকটি হোল £-- 

রুপভেদাঃ প্রমানাঁণি ভাবলাবণ্য যোজনম: 
সাদশ্যং বার্ণকাতঙ্গ ইতি চিন্ন ষড়ঙ্গকম ॥ 

রূপভেদ £_ দৃশ্যমান জগত সম্বম্ধে গভীর জ্ঞান । 
প্রমাণ £__ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বথাবথ মাপ বা গড়ন কৌশল । 
ভাব £_ মাৃতির মধ্যে অনহভূতির সগ্চার বা ভাবের প্রকাশ । 
লাবণ্য £-_মূর্তিতে জণীবনণ শাস্তর আভাস । 
সাদৃশ্য £--দুই ভিন্নধমণ বস্তুর আকারগত মল। 
বাণ'কাভঙ্গ £ উপকরণের যথাযথ ব্যবহার । 

গুপ্তযৃগের 'শিল্পভাস্কষে যড়ঙ্গের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে যার পাঁরচয় 
পাওয়া যায় অজস্তার চিন্লাবলীতে এবং সারনাথের ধর্চক্র প্রবত'ন মুদ্রায় । 
যোগাসনে বসা বদ্ধমৃূতিণটতে ॥। এখানে বৃদ্ধের মুখমণ্ডল ডদ্বাকতি, 
শামূকের খোলের মত চুল, কান দুটি প্রা কাঁধ অবাধ লম্বা, ঠোঁটে স্তামত 
হাঁস, চোথ দুটি স্তিমিত, আথিপাত প্‌ণঙ্গি ও পেলব । চোখ দুটি হতে যেন 
করুণার বার ঝরে পড়ছে । বৃযস্কষ্ধ, গোমুখাকার দেহকান্ড, সিংহকাঁটঃ 
গজশহস্ডাকার হস্ত॥ অথাৎ মৃতিণটতে শিজ্পাঁরা অসাধারণ ধক্ষতা ও 
নৈপুণ্োের সঙ্গে আতমানবায় শ্রী অর্পণ করায় পাথরে আঁতিন্দ্রীয় সত্তার 
র্‌পারোপ সম্ভব হয়েছে । মৃতিট এতই অসাধারণত্ব লাভ করেছে যার দিকে 
তাকালে ক্ষাণকের জন্য বাহক জগত ভুল হয়ে যায়, শ্রদ্ধায় মাথা নত 
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হয়ে আমে । রচনাশৈলণী কত উন্নত পায়ে পেশছালে, এর্‌প সৃষ্টি সম্ভব 
তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মূর্তিটি চাক্ষুস করে রবাষ্দ্রনাথ 
[লিখেছেন £-_ 
বসেছেন পদ্মাসনে, প্রসন্ধ প্রশান্ত মনে 
[নিরঞ্জন আনন্দ মুরাঁত 
দুটি হতে শান্ত বরে স্ফুরিছে অধর পরে 
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি | 


বৃছ্ধের মাথার পিছনে বিরাট অলংকৃত জ্যোতিচক্রের ব্যবহার য্যান্তযুস্ত ৷ 
জ্যোতিচক্রের মধ্যস্থলে অথাৎ বহদ্ধের মাথার পেছনের অংশাঁট সমতল হওয়ায় 
তাঁর শান্তসমাহত ম£খমণ্ডলের শোভা যেন অনেকথানি বাধ পেয়েছে। 
ডান হাতে বরাভয় মুদ্রা, মনে হয় যেন কঠিন তপস্যার পর তিনি ভন্তদের 
উপদেশ দিচ্ছেন । বেদশর নীচে অনেকগ্াল মানুষের মতি খোঁদত আছে । 
এই মৃতিশগ্লির আকৃতি তুলনামূলকভাবে ছটা ছোট । বৃদ্ধের মাছমা ও 
বরাটত্বকে প্রকাশ করার জন্যই এই মৃতি'গহীলকে ছোট করে দেখানো হয়েছে । 


মহাবল্লীপুরমের “বানর পরিৰার” 


গুপ্ধ শিল্পের দেশব্যাপী অনন্যতা শুধু বাঁহভরিতেই ছাঁড়য়ে পড়োন, 
পরব্তণ ভারত 'শিঙ্পকেও এমন এক নামানায় পেশছে দিয়েছে যার তুলনা শিল্প 
ইতহাসে আছে কিনা সন্দেহ । এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই অজ্টম শতকে 
দক্ষিণ ভারতের পল্লব শিল্পে, একাদশ শতকে খাজ:রাহোর মান্দির ভাস্ক্যে 
এবং ভ্রয়োদশ শতকের কলিঙ্গ শিল্পে । 

গুপ্তষগের অবসানের অব্যবাহত পরেই দাক্ষণ ভারতে পল্লব রাজাদের 
আন:কুল্যে এক মহৎ শিজ্পরণীতর আঁবিভাব ঘটে যা শিজ্পইতিহাসে পল্লব 
[শজ্পকলা নামে প্রাসন্ধ। পলব স্থাপত্যশিঙ্পকে ভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথম পায়ে পাহাড়ের গা কেটে মণ্ডপ তৈর? ও মান্দির স্থাপত্যের প্রবর্তন, 
এবং "দ্বিতীয় পধাঁয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ মান্দর স্থাপত্যের সূচনা । পল্লব বংশের 
রাজা মহেন্দ্র বম'ন ও নরপিংহ বর্মন মহামল্ল প্রভৃতি রাজাদের আনুকুল্যে এই 
মান্দির স্থাপত্য সমহহের পত্তন ঘটে । 

পলব রাজাদের হ্থাপত্য শিজ্পগ্যাল বত'মান মাদ্রাজ শহর থেকে ৩০ মাইল 
ঘাক্ষণে সমহদ্রুতীরবতঁ অগ্লে অবাস্থিত ৷ ম্ানটির নাম মমল্পপ্রম বা 
মহাবলীপুরমূ ॥। এখানকার ভাঙ্কশিজ্পের রীতি বোশিম্টকে তিন ভাগে 
ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে ॥ প্রথমতঃ রথ বা রথম নাম্নি মান্দর গানে 
থোঁদত ভাস্কর দ্বিতাঁয়তঃ একটি খোলা পাহাড়ের গা কেটে রশীলফ ধম 
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'ভাম্কর্য এবং তৃতীয়তঃ নস্ত পাঁরবেশে একটি আন্ত পাথর খোদাই করে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ ভাগ্কর্য অথাথি 5:66 568100108 ৪০01008ত. 

রাজা নরাসংহ মহামলের তৈরণ মহাবল্পপুরমের মণ্ডপগহালর মধ্যে বরাহ 
ও মাঁষাসর মণ্ডপাঁট [বিশেষ প্রাসন্ধ। মন্ডপগযীলর অপৃব্ অলংকরণ এবং 
খোঁদত ভাস্কের জন্য বিশেষ প্রাসন্ধ। রথ বা রথমের মধ্যে পণপাণ্ডব 
'নামাঁঞ্ফিত পাঁচাট রথ সহ সাত আটাঁট রথমান্বর মহাবল্লধপৃরমের এ্রীতহাসিক 
মৃল্যকে অনেকথান বাদ্বত করেছে । যাও ভাম্কষ [শজ্পগ্যালতে গৃপ্তষগের 
প্রভাব সুপ্পন্ট, তবহও এখানকার মাঁন্দর ভাস্কর্বে একাঁট লাবণ্যযান্ত দাীঘাঁয়িত 
ভাব, এখানকার ভাস্কর্ষের 'বাশশ্টতা প্রমাণ করে। ভাগ্কধগৃলির সাবলীল 
গাঁতভাঙ্গমা লক্ষ্য করার মত। শিজ্পণরা বৈনান্দন সমান জীবনকেও শো্পক 
আওতা থেকে বাদ দেনান। উদাহরণ স্বরূপ মান্দবর গানে খোঁদিত 
সাহষাপুরমার্ঘনী দেবণদুগাঁর মৃৃতিশটি উল্লেখযোগ্য ॥ মাৃতিণটি গতানদ- 
গাতিকতার দোষে দুষ্ট নয়। দেবা রণোনম্মত্ত অবস্থায় মাহষাসংরের দিকে 
ভাঁষধভাবে তাকয়ে আছেন। [সিংহের তেজোদীপ্ভাব এবং গাতবেগ 
প্রকাশের অনা দেবীর বক্ষের কাঁচুল'র প্রান্তভাগ বাতাসে দোদুল্যমান । গদা 
হস্তে অসুর ভীষণভাবে দেবীদুগাঁ এবং দেবসেনাপাঁতদের কে এগিয়ে 
আসছেন। প্রাতাঁট মার্তই জণবন্ত । সমস্ত মান্দরগান্তাট জংড়ে একটি 
যদ্ধংদেহী ভাব ফুটে উঠেছে। আবার কোনও মান্দরের দেওয়ালে দেখা 
যায় শ্রীকক গোদহনের দৃশ্য । এখানে শিজ্পী গোদহনের 'রালিফধমণ 
ভাস্কর্ষটতে বাৎসল্য রসসূম্টিতে সফল হয়েছেন । আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
গ্রাহস্ত জীবনের প্রতিচ্ছবিটি সুস্পন্ট। 

মহাবল্লশপ্রমের উন্নত 'শিজ্পের নিদর্শন পাওয়া যায় একটি বিশাল 
িলাখণ্ডে উৎকার্ণ গঙ্গাবতরণের মহান দ্বশ্যাট থেকে । এ ভাঞ্কট রখালফ 
ধমঁ। এখানে শিদ্পণ তার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শন্তি ও আত্মদ-ৃণ্টিকে 
কাজে লাগিয়েছেন । পশু মানুষে সাব'জনীন প্রেমভাবের 'বকাশ এইভাবে 
আর কোথাও শিঙ্গেপ হ্থান পেয়েছে কিনা সন্দেহ । নাগনাগিনীরা জোড় হাতে 
গঙ্গা ম্লোতে ভেসে যাচ্ছে । আকাশে ভাসমান দেবদেবীর মর্ত। অরণ্যের 
মৃগ, হাতির দল তাদের শাবকসহ উপাচ্ছিত। ঝাঁষ গঙ্গাপৃজার় রত। 
কপট বিড়াল চন্দ্রায়ন ব্রতের অনুষ্ঠান শেষ করে ই'দর ধরবার চেষ্টায় ব্যন্ত। 
পল্লব শিল্পণরা অসাধারণ নৈপৃণোর সঙ্গে প্রাতটি খখাটনাঁট 'জানষ এই 
মহান দৃশ্যপটে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন । 

আন্ত একটি শিলাথণ্ড কেটে যে পুণাঙ্গ ভাস্কর্যের কথা আমরা পর্বে 
উল্লেখ করেছি তা হোল 'বানর পাঁরবার' ভাস্কণাট । একটি পশহ পারিবায়ের 
আঁততুচ্ছ একটি সাধারণ ঘটনাকে শিল্পী তাঁর অসাধারণ প্রাতিতার স্পর্শে 
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এত জীবন্ত করে তুলেছেন যে পাঁথবীর যে কোনও শ্রেম্ঠ আধাানক ভান্কধণ 
শিজ্পের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে । বানরধ পা ছাড়িয়ে বসে আছে, 
কোলে বাচ্চা বানরটি আপন মনে খেলা করছে । বানর বানরণর পিছন থেকে 
আধবসা অবস্থায় বানরশর মাথা থেকে উকুন বেছে দিচ্ছে । পারকজ্পনার 
আভনবন্ধে ভাবের পরিস্ফুটনে এবং ভাস্কসূজভ গুণাগুণ বিচারে এই 
[শজ্পাঁট শ্রেষ্ঠত্বের দাঁব রাখে । তখনকার শিল্পীরা পশুর দেহ সংস্থান সম্বন্ধে 
যে গভার ভ্রান অজর্ন করোছলেন তা আজকের দিনে আমাদের কাছে 
[বহ্ময়ের উদ্রেক করে। দহভগিয এই যে এই অসাধারণ প্রতিভাধর ভাস্করদের 
নাম আজও আমাদের কাছে অঙ্ঞাতই থেকে গেছে। 


ইলোরার অষ্ট্ভুজ নটরাজ 


অস্টম শতাব্দীর দিকে পুরাতন চাল:ক্য অণলি রাষ্ট্রকুট রাজাদের অধশনে 
[ছল। এ সময়ে রাম্ট্রকুট রাজা প্রথম কৃ ইলোরার কৈলাসনাথ মান্দরাঁট 
[নম্ণি করেন । শ্ছাপত্য পারকঞঙ্পনা এবং অতি উন্নতমানের ভাস্কযের দিক 
[য়ে কৈলাসনাথ মান্বরটি জগৎ বিখ্যাত ॥। একদিকে ২৮০ ফুট ও অপরদিকে 
১৩১ ফুট একি আস্ত পাহাড় কেটে মান্দরাটি নির্মিত। একট বিশাল বেদীর 
উপর মূল মাচ্দরটি দাঁড়য়ে আছে । বেদীর নীচে সারি পারি হাতির দল অপ্‌ব 
দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পঙ্গে খোদাই করা হয়েছে ॥ মনে হয় যেন পরো মান্দরাট 
হাতির পিঠের উপর ভর দিয়ে দাড়য়ে আছে। মাঞ্দিরের স্তম্ভ ও কক্ষগাল 
অপূব অলংকরণ ও ভাস্কষে" শোভিত । এখানে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন 
করে শিল্পীরা যে ভাস্কর্ষগলি পাথরের গায়ে খোদাই করেছেন সেগ:লিতে 
গতি ও শান্ত এতই প্রবল যা যেকোনও উন্নত ভারতাঁয় ভাস্ক্ষের সঙ্গে 
তুলনীয় । কৈলাসনাথ মাঞ্দরের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ম্ৃতিণট হোল নৃত্যের 
ভাঙ্গমায় দাঁড়ানো অস্টভুজ নটরাজের মপ্র্তাট । পাঁরক্পনার আভনবত্ধে 
এবং গঠন নৈপহণ্যে এ মাতিশট ভারতাঁর ভাস্কষণাশল্পের একট শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
বলা যেতে পারে । নটরাঞঙ্জ এথানে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘ্রভঙ্গ 
ভাঙ্গমায় দাঁড়য়ে আছেন। আটাট গজশংস্ডাকার হস্ত, ডানাদকের একাঁট 
হাতে একাঁট ন্িশুল আলতোভাবে ধরা আছে। দ্যাট হাত ভগ্ অবস্থার 
অন্যান্য হাতগহলিতে নানাধরণের মুদ্রা ॥ মৃৃতি“টতে ভারতীয় মতিশম্পের 
লক্ষণগল সংস্প্টর্‌পে প্রতীয়মান । দেহে অলংকারের বাহ্‌ল্য নেই। 
শিক্পণরা মৃখমণ্ডলে একটি 'স্নপ্ধ হাসির ভাব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 
নটরাজের নৃত্যের গাঁতছচ্দটকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য গাঁতশীল 
করেকাঁট সাপের আকৃতি বাক্িপ্তভাবে খোদাই করেছেন । নটরাজের মাহমাকে 
গর্ব দিয়ে নখচে ও উপরে কয়েকটি ক্ষদ্রাকীত মতি খোদাই করা হয়েছে ।' 
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সম্পূর্ণ মতণট একটি ছোট্ট বেশীর উপরে দণ্ডায়মান । ভাবে লাবণ্যে ও 
ছল্দোময় বোচঘে মাৃর্তিট এত বেশী জীবন্ত ষে একবার দেখলে আশা মেটে 
না! বার বার দেখতে ইচ্ছে করে । মনে হয় চোখ বন্ধ করে মার্তট স্পর্শ 
করলে নৃত্যের ছল্দটি অনুভব করা যাবে । “কালের কপোলতলে শর একবিদ্দ্‌ 
জল"এর মত এই অপৃব ভাগ্কাঁট ধুগ যুগ ধরে মানুষের সৌন্দর্য পিপাসাকে 
চঁরতাথ" করে চলেছে। 


থাকজুরাহোর ন্ুরদুন্দরীর মৃতি 


দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মধ্যভারতে চান্দেল্লবংশীয় রাজাদের 
আন.কুল্যে যে মান্ঘরশৈলণ নির্মিত হয়েছিল তা ভারতাঁশজ্গপে একাঁট বৃহৎ 
স্থান আধকার করে আছে। বর্তমান ছন্্পুর জেলার খাজরাহো গ্রামে এই 
রাজাদের আনহকুল্যে প্রায় ৮০1ট মান্দর নামত হয়োছিল। বতর্মানে তার 
মধ্যে ২৪৩০ মান্দর অক্ষত অবস্থায় আছে। বাকি মান্দরগহ্ীল কালের 
কপোলতলে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নন্ট হয়ে গেছে ॥ চান্দেল রাজারা হন 
এবং জৈন এই দুই ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন । তাই এখানকার মান্দরগলিতে 
দূই ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

মান্বরগলি একটি বেদ বা আঁধচ্ঠানের উপর নামত । মাঁন্দরগহীলতে 
গর্ভগৃহ* অন্তরাল, মণ্ডপ, অর্ধমণ্ডপ এবং আচ্ছার্ঘত প্রবেশপথ পরপর 
সাজানো । মূল মন্দিরের চারটি কোনে চারটি ছোট ছোট মান্দির আছে। 
স্তত্ভগাল এবং প্রবেশপথ সংন্দর কার:কার্ষে শোভিত ॥ মাণ্দিরের সম্মুখ ভাগ 
থেকে 'সিশড় মৃূলমণ্ডপ পর্যন্ত উঠে গেছে। সেই জন্য মাচ্দরাট অনেক বেশী 
উচ্চতাবশিষ্ট বলে মনে হয়। মাঁন্বঘরের শিখর দেশের মনোরম ভাস্কর্ 
[শল্পগাল মান্বিরের শোভা অনেকখানি বাঁড়য়ে দিয়েছে । 

মধ্যভারতের স্থাপত্য ভাস্কষের যে স্বকীয়তা,খাজ:রাহো মান্দিরের স্থাপত্য 
ভাম্কর্ষে সেই স্বকীয়তা পৃণণমাতায় বজায় আছে । তবে ডীঁড়ষ্যার মন্দির 
ভাস্কর্যের সমকক্ষ পায়ে পৌছাতে পারেনি । 'হন্দু মান্দরগাঘে নানা 
ধরনের হিন্দ; দেবদেবী এবং দেবলীলাকে অবলম্বন করে ভাস্কষগুলি 
খোদ্দিত হয়েছে এবং জৈন মন্দিরগ্ীলতে জৈন সাধু তগর্থথকর ও নানা কৃচ্ছ 
সাধনের কাঁহন? অবলম্বনে ভাস্কষণগল খোঁদত হয়েছে। 

এখানকার খো্িত ভাস্কর্ধগ্ীলর মধ্যে 'স্বরসংন্দরী" মার্তিগহীল, যাঁদও 
সমসামায়ক ভারতীয় ভাম্কযেক়্ তুলনায় হাটিপূর্ণ, তবহও শিল্প সৌন্দষের 
[দক থেকে এগালর প্রশংসা না করেথাকা যায়না । মতিগযলিতে দেখা 
যায় কোথাও কোনও নায়িকা পন্র রচনায় ব্যন্ত। কেউ বা বেপণ বাঁধছে, 
কেউ দর্পণের সামনে সাজসঙ্জায় রত, কেউ কপালে কুমকুমের টিপ পরছে, 
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কেউবা পায়ের কাঁটা তুলছে। এদের সাজসঙ্জা, পোবাক-পাঁরচ্ছঘ, অঙ্গ- 
ভাঙ্গমা নাগাঁরকাসূলভ, লাস্যময়ী । প্রতোকেই নিজেদের ভীগ্ভন্ব যৌবন 
সম্বন্ধে যথেম্ট সচেতন । বহনের অভ্যাসে অভ্যন্ত তাদের হ্রুভঙ্গ ও বিলোল 
কটাক্ষপাত। তাদের চোখে ঘন কাজলের রেখা, সকলেই অলংকার বভুষিতা । 
ক্ষাণক নজরেই তাদের পায়ের অলন্তক দাগ যেন চোখে পড়ে। এরা সকলেই 
মৃগগাঁত সম্পন্বা, চাঁকত নয়না হাঁরণীর মত, মনে হয় যেন পাথবীর মাটির সঙ্গে 
এদের কোনও সম্পর্ক নেই। মাত রচনার সময় শিল্পীরা বাস্তব জগত 
আতিক্রম করে অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টর চেম্টা করেছেন । নারিকা ম্তিগৃলি 
আতিভঙ্গ ভাঁঙ্গমার আতিশয্যে এবং আত লালায়িত ছন্দের ভারে অনেক 
বেশখ যাল্লক বলে মনে হয়, ফলে শিল্পীরা সাঠক শিজ্পরস সন্টিতে অপারগ 
হয়েছেন বলে মনে করা যেতে পারে । 


কোণারকের ৰান্ভরত। নারীমৃতি' 


ঘয়োদশ শতাব্দীতে পুরী জেলার সমদূদ্রুতীরে নামত কোণারকের 
সূমান্দরে উীঁড়ষ্যা শিজ্পকলার চরম নিদর্শন লক্ষ্য করা যার । একাঁটি 
সূর্য রথের পাঁরকজ্পনায় মান্বরাট নার্মত । মান্দরাটির গভ্ৃহ এবং জগমোহন 
একই সঙ্গে অবাস্থিত। গভ'গৃহ ও জগমোহনের দূদিকে ২৪টি সূর্ধরথের 
চাকার সারি। সম্মহখভাগে সাতাঁট অলংকারযুন্ত বেগবান অশ্ব সূর্য 
রথাঁটকে টেনে নিয়ে ধাচ্ছে। সূর্ধরথের চাকার উপর যে অলংকৃত খোদাইয়ের 
কাজ আছে তার নজীর পাাথবীর শিজ্প ইতিহাসে বিরল । ভাবলে অবাক 
হয়ে যেতে হয় যে, শিল্পীরা পাথর ক্ষদে কি অসাধ্য সাধন করেছেন । মনে 
হয় যেন থুব সংক্ষন তালিকার স্পর্শে শিল্পীরা নিশ্বাস প্রশ্বাস বচ্ধ করে এই 
ইন্দুঙ্জাল সাঁন্ট করেছেন | জগমোহনের উপরে তিনটি প্রধান প্রধান স্তরে মানুষ- 
প্রমাণ ইষং লাীলার়ত ভাঙ্গমায় খোঁদত নৃতা-গীত সমন্বয়ে বাদ্যরতা নারণ 
মৃতিগঁল এ যুগের ভাঙ্কর্ধ শিল্পের শ্রেচ্চ নিদর্শন । পাথরের উপর এরপ 
জীবন্ত খোদাই কাজ আর কোথাও সম্ভব হয়েছে কিনা সন্দেহ । 

বহুপুবে ডীড়ষ্যা এবং দ্াাক্ষণ ভারতে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল, 
যারা তাদের জীবন যৌবন সমস্ত ?কছ,ই দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসগ্ণ করত । নতত্য 
গীতার মাধ্যমে দেবতাকে সন্তুষ্ট করাই ছিল তাদের জীবনের একমান্রউদ্দেশ্য । 
কোণারকের উত্ত মুতি“গুলির পরিকচ্পনা সেই দেবদাস প্রথা থেকেই নেওয়া 
হয়েছে । ম্ধীতগদীল যেন দেবদাসাঁদেরই পাথরে রূপ। প্রতিটি মৃতি'ই 
ছন্দোময়। এদের সাজসঙ্জার থেকে অলংকার 'বিভুষিতা বলে মনে হয়। 
কেউ মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, নৃত্যরত ভ'জমায় কারও হাতে করতাল, উদ্দাম উচ্ছল, 
যৌবন যেন শরীরের স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠেছে । চোখে মৃথে স্বগণয় ভাব 
ব্যস্ত হয়েছে। চুলের পাঁরপাটি 'বন্যাস, দেহের ভাঙ্গমা ও সাজসজ্জা থেকে 
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মনে হয় দেবতার সামনে এদের নপুর নিকন যেন যৃগ ধৃগ ধরে চলে আসছে। 
মা্তগুিলির লামনে দাঁড়ালে মন চলে যায় সেই অতাঁত যুগে, সেই মৃদজ- 
নুপরের সংমধ্র শব্দ আমাদের দেহমনকে স্পশ করে যায়, ক্ষণিকের জন্য 
শিহরণ জাগার । 
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ইউরোপের নবজাগরণ ও তিন দিকপাল 


ইউরোপে রে"নেসা শুর হয়েছিল ১৫ শতকে । রে'নেসা কথার অথ 
হোল নবজাগরণ ॥। ঠিক যে মুহ্‌তে* ইউরোপের মানুষ ভাবতে শ্রিখলো যে, 
তারা আর মধ্য য্গে বাস করছে না, অর্থাৎ মধ্য ষুগের অন্ধ ধমধয় কুসংস্কার 
থেকে মদত হয়ে মান*্ষ খন একটি স্বতন্ত্র পথে পা বাড়ালো যে পথাঁট জ্ঞানের 
আলোকে সমহদ্ভাপিত, তখনই রে*নেসার শুরহ। তাই এ যুগের মানুষ হোল 
আত্মসচেতন ও অন্যাহতৈষ বা ন07790150, ইটালণীর বিখ্যাত কাব পেত্রাক 
তাঁর অমর লেখনীর মাধ্যমে রে'নেসার আগমনণ গাইলেন ॥ 'তঁনই প্রথম 
দেব-দেবাঁ, ঈশ্বর ও শাস্্অধ্যয়ণ, ভাষা সাহত্যঃ ইতিহাস, ধমশীনরপেক্ষ, 
দ্নতত্তব, ইত্যাঁদ আর্দভে।তিক (01600112115010 ) 'বিষয়াদির অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনায় সকলের দ্‌ম্টি আকষণণ করলেন ॥। এইভাবে যে নতুন বাদ্ধজীবশর 
দল তৈর? হ'ল, তারাই পরবতণ রে*নেসার ভীন্তিকে দৃঢ়তর করলেন। যত সহজে 
এই কথা উচ্চারণ করা গেল তত সহজে এই বনেঘটি তৈরখ হয়ান, অনেক বাধা 
বিপান্ত এসেছে । নানা উত্তেজনার মূহ্রতে এই সময়কার মানুষ দিনযাপন 
করেছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, মধ্যুগকে অস্বধকার করে সে ধৃগের মানুষ 
যে ০18551981 যুগকে পঃনঃ্প্রাতষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছে তা কিন্তু ঠিক ঠিক 
ভাবে কার্ধকরী হয়নি। শেষ পর্যস্ত দেখা গেল যে, রে*নেসা আধুনিক 
জঙ্মদাতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে । তবে সৃজনশণলতার ক্ষেত্রে এ যগাঁট 
ঘিরে যে বৈভবের পরিচয় দিয়েছে তার সমকক্ষ দন্টান্ত আগের ধূগে পাইনি । 
চিত, ভাপ্কর্য এবং হ্থাপত্য এ যুগের সূষ্টকমের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে 
রয়েছে। শব্ধ তাই নয় এ যুগের স্যান্টধররা সকলেই ছিলেন কপাল শিজ্পণী 
এবং সকলেই 1ছলেন উতুঙ্গ প্রাতভার আঁধকারণ । তাঁদের বিশেষত্ব এই যে তাঁরা 
নানা বিষয় নিয়ে অনুশীলন, অনুধাবন ও পরশণক্ষা 'িরণক্ষা করেছেন, চারা 
সকলেই ভাস্কর্য, চ্থাপত্য, 'চাকৎসা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি [বয়ে বৃৎপান্ত 
লাভ করোছলেন এবং প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর অয়ান 
রেখেছেন। একা ধক বিষন্লে সমাঁধক জ্ঞান থাকারু চিন্র-ভাস্কযে* পূর্ণ মানায় তা 
প্রাতফাঁলত হয়েছে। যেমন-চাকৎসা জ্ঞানের দেহ-সংচ্ছান জ্ঞান চিন্- 
ভাস্কে'র নায়ক-নায়িকাদের দেহ বিভঙ্গের অন্যতম মাহছমা এনেছে তার সঙ্গে 
শিষ্পাঁদের ব্যান্তগত মৌিকতা যুত্ত হয়ে চিন্র-ভাঙ্কষ" শুধু মাত্র আঁভনব হয়ে 
ওঠোন, স্নীবধার এমন জায়গায় পেখচেছে যে পরবতপ দশ বছরের শিহ্প- 
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ইতিহাসকে নিধারিত করে দয়েছে । দশ বছরের মধো সমগ্র ইউরোপে আর 
কোনও শিজ্পীই জন্মগ্রহণ করেনান, যারা নাক এই সৃজ্টকর্মকে আঁতক্রম 
করে যেতে পেরেছেন । 

এই যুগের তিনজন 1দকপাল হলেন-_ 
(ক) িওনারদোদা-ভিগি, (থ) মাইকেলেঞেলো বয়োনা তি? 
(গ) সামাধ 'সিও র্যাফেল। 


ক) জিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি 


ইউরোপের চিত্ত শিচ্চের নবজাগরণ যুগে যে সমস্ত দিকপাল শিজ্পশর 
আধবভব ঘটোছল, তাদের মধো তিনজনের নাম [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রথম যান ইউরোপের শিল্পাকাশে উদ্দিত হয়ে যুগ যুগ ধরে আলো বিকিরণ 
করেছেন 'তাঁন হলেন 'লওনাদে-্দা-ভণ্ি। আসল নাম 'িওনাদে। 
১৪২ খত্টাব্দে ফ্লোরেন্সের ভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভি গ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করার জন্যই তাঁকে বলা হয় ীলওনারে-দা-ভি্ি। তাঁকে আমরা 
উন্নত নবজাগরণ যৃগের একজন প্রাতভাধর শিজ্পী বলে মনে করি। তিনি 
শধূমাণ্র একজন প্রোথিতযশা চি্রাশগ্পই ছিলেন না, তিনি ছিলেন 
একজন সংদক্ষ স্থপাঁত, ভাস্কর, ইর্জীনয়ার, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, ডান্তার, 
নক্সাবশদ ॥ প্রাতিভার এমন কোনও দক ছিল না যা তাঁর সাধ্যাতীত 
গিল। বিশ্ব ব্রদ্ধা্ডের গোপন ও গভাঁর ব্হস্য সম্ধান 'ছিল তাঁর ভ্রীবনের 
মুখ্য উদ্দেশ্য । পিতামাতা এবং বৈমান্রেয় ভাই বোনদের প্লেহ ভালবাসা 
হতে [তান জন্ম থেকে ছিলেন বাত । কিন্তু এসব তাঁকে বিন্দুমাত্র বচাঁলত 
করতে পারোন । তাঁর কৌতুহল” মন পাহাড়ের গঠন প্রণালী, নদীর উৎস, 
ফুলের বণ“বৈচিন্ন, উদ্ভ্ত পাখীর পক্ষ সগ্তালন, মানুষের মুখের ছাঁচ, কাঁট- 
পতঙ্গের জীবন রহস্য এ"সমস্ত নিয়ে তান সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। দুটি 
[বষয়ের প্রাঁত তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল ॥ একাঁট গাঁণত, অপরটি নংগীত । 
পিতা চেয়েছিলেন তানি পড়াশুনা করে কোনও সম্মানিত পেশা গ্রহণ করবেন। 
গকল্তু তাঁর িশোর বয়সের প্রবণতা লক্ষ্য করে শেষ পধন্ত ফ্লোরেছ্সের 
তথানিস্তন খ্যাঁতমান শিল্পী এনাড্রয়া ডেল ফেরোসিওর কাছে শিক্প শিক্ষা- 
নবীশ ধহসেবে পাঠালেন । তখন তাঁর বয়স মাঘ ১৬ বছর । এইভাবেই তাঁর 
[শিল্প সাধনার শ্রহ। 

[ওনাদের আঁধকাংশ চিত্রে দেখতে পাওয়া যায় পিরামিডের মত 
কম্পোজশন । চিন্নরচনার সময় তিনি দুহাতে কাজ করতেন, দ্রায়ং করতেন 
বাম হাত দিয়ে । আর রং ব্যবহারের সময় জন ভ্যাস আইথকে অনুসরণ 
করতেন । অর রং এর স্তরের উপর স্তর চাপিয়ে চাপিয়ে ছবির জোলংস সু্টি 
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করতেন ধার ফলে মনে হোত ক্যানভাসের মধ্যে কোথাও হীরা বসানো আছে, 
যার রশ্মি ক্যানভাসের চারাদকে ছড়িয়ে পড়েছে। 

তান প্রচুর পারমাণে মডেল 50৫ করতেন । নিজের হাতে শব ব্যবচ্ছেদ 
করে মানব মানবীর শরণীর সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন, কিল্তু [নত 
রচনার সময় মডেল সম্পর্কে ব্যন্তিনিরপেক্ষতা বজায় রাখতেন, তাঁর ড্রায়ং 
দেখলেই বোঝা যায় যে জণবস্ত বস্তু সম্পর্কে তাঁর কি অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 
প্রাকীতিক বস্তুকে চিত্রে উপস্থিত করার সময় বল্তুগুলিকে নিজের মত করে 
উপাস্থিত করা ছিল তর চারন্ুগত বোশিষ্ট | 

ছাঁবতে তান আনতে চেয়েছিলেন জ্ঞান ও অনুভূতি, তা তাঁর স'ন্টরাজা 
থেকেই জানা যায়। পৃবেই বলা হয়েছে যে মানব শরীরের আঁ্ু-সংস্থান 
সম্বন্ধে তর জ্ঞান ছিল অপরিসীম কিন্তু চিল্লে আস্থিসংস্থানকে তিনি নতুন রুপ 
দান করেন। এ যেন লিওনাদেরি নিজস্ব স্ট 4১81019%, অথচ কোথাও 
এতটুকু কমবেশী না। আর বাস্তবেও তা সম্ভব না। তিন বলতেন 
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৩1৭ ছ।খন আগ এক বোশন্ট হোল 918811650919 অথ আলোছায়ার 
[বন্যাস, আলোছায়ার বৈপাঁরত্য ও ছবিতে রহস্/ময় ভাব ফুটিয়ে তুলতে 
পৃথিবীতে তার সমকক্ষ [শঙ্পী কেউ ছিলেন বলে জানা যায় নি। তাঁর আঁঙ্কত 
আঁধকাংশ ছাঁবতেই নৈসার্গক দশ্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সে দশ্যাচন্রে 
শুধুমান্ন বাহ্যিক র্‌পকে তুলে ধরা হয় 'নি। প্রাকীতক রহস্যের অনা 
অনন্তকালকে তান তাঁর অমর তুলির টানে মূর্ত করে তুলেছেন। বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে গভার জ্ঞান ও অন্তদ্যাঞ্ট না থাকলে এরূপ সৃষ্টি কোন প্রকারেই 
সম্ভব নয়। 

প্রথম দিকের উল্লেখযোগা চিন্রগযীলির মধ্যে “4১৫০9180100 14889” (১৪- 
৮১-৮২) চিন্লাট অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে । ফ্লোরেন্সে থাকাকালন তিনি 
এই চিন্রট শুরু করেন পরে অসম্পূর্ণ অবন্থায় তিনি মিলানে যাত্রা করেন । 
যে দেওয়াল 'িন্লাটর জন্য তিন আজও পাঁথবশতে অমর হয়ে আছেন তা হোল 
4].89. 90007, 'বিষয়বস্তুটি বাইবেলের একটি মহান ঘটনা থেকে নেওয়া 
হয়েছে । চিন্রাট মিলানের শান্তা মোয়া ডেনাগ্রেসির দেওয়ালে আজও অক্ষত 
অবস্থায় আছে ॥ এখানে মানবলাতা যঁশু তাঁর দ্বাদশ শিষ্যদের নিয়ে শেষ 
বারের মত সান্ধ্য ভোজনে বসেছেন । বাইরে বিজন প্রান্তরে ক্লান্ত সম্থ্যার 
করুণ আভাস ফুটে রয়েছে । হঠাৎ যাঁশু বলে উঠলেন, “৬০115 1 ৪৪ 


(60 5০৫) ৭5৪৮ 026 ০0৫ 5০০ 510811 06085 1061”, শ্রান্ত, সমাহিত, 


ক্ষমাসণ্দর যীশুর এ কাট অকস্মাৎ যেন বজুপাতের মত ধ্বানত হোল। 
কালের গাঁত রুদ্ধ হোল, স্তব্ধ ক্ষুত্খ আতঙ্কিত শিষাবর্গের মধ্যে শুধু একটি 


কথাই গুঞজারত হতে লাগলো প্রভু সেক আম 2 মানব ইতিহাসের এই 
দ্বারণতম নাটকাঁয় মূহতট লিওনাদে তাঁর অসাধারণ প্রাতিভার স্পর্শে 
জীবন্ত করে তুলেছেন। 

সব” এবং লুবমার এমন মহান প্রকাশ প:থিবীর আর কোনও শিজ্পণর 
তুঁলকাপ্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠোন |! বারজন শিষ্যের চারাট দল, গ্রাঁতাঁটি দলই 
স্বয়ং সম্পূর্ণ, কিন্তু আভিব্যান্ত প্রকাশের দিক থেকে প্রত্যেকে পরস্পরের 
সঙ্গে সংহতিবদ্ধ। কেন্দ্রে ভগবান যখশুর আবচল মৃর্তি। লিওনাদে! প্রাতাটি 
মার্তর হাতের ভাঙ্গমা এবং ম:খের আভব্যান্তর সাহায্যে মানুষের হ্াদয়া- 
বেগকে নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। 

মানুষের মত" ছাড়াও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুগ্দাল এই মহানাটকের 'বিশেষ 
অঙ্গ। অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে টোবলের উপর উজ্টানো নংনের পাত, রহটরর 
টুকরো, মাছের কটা, ফল ও মদের পান্রের উপর প্রাতিফলিত হচ্ছে আলো সব 
1কছুই যেন নিজ নিজ ভামকায় অবতীর্ণ। এগহালর নিখ*ত নিটোল উপস্থাপনা 
থেকে বোঝা যায় যে লিওনাদেঁ একজন অসাধারণ [নঃসঙ্্র জীবনের 9101] 
11) ছাঁব আঁকিয়ে ছিলেন । ১৪১৮ খস্টাব্ৰে ছবিটি সমাপ্ত হওয়ার পর [তিনি 
“চন্রশিজ্পের অনুশীলন?” নামে একটি বৃহ গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন । 

প্রীতকতি অগুকনের দিক দিয়েও লওনাদে একজন অসাধারণ শিজ্পন 
1ছলেন । একসময় ফ্লোয়েন্সে ডেল গিওকনডো নামে একজন 'বন্তবান ফ্লোরেন্স 
বাসধর স্মরণ ম্যাডোনা িসার একটি প্রাতকীতি আকবার বায়না নিয়েছিলেন । 
ম্যাডোনা লিসাবা মোন।লসার এই বিশবাবখ্যাত প্রাতকীতিট বত'মানেপ্যারিসের 
লুভ চন্ত্রশালায় সংরাক্ষত আছে। এটি এক স্বান্থ্যবতণ মাহলার প্রাতকৃতি । 
এই ধরণের প্রাতিকীতি আগে আঁঞ্কত হয়নি । এখনও নেই বলা যেতে পারে। 
ম্যাডোনা িসার হাত দুটি কোলের উপর আড়াআড়ি ভাবে ন্যস্ত। ঠোঁটে 
রহস্যময় 'মিম্টি হাঁস । অনেকটা গ্রীক শিজ্পের "4১1০17810 917115-এর মত । 
এটাকে বলা যেতে পারে 4017570215 97115 ; প্রশস্ত গলাটে চূর্ণ অলক 
গচচ্ছ উড়ন্ত ওড়নার অংশাঁবশেষ দেথা যাচ্ছে । পিছনে নৈসার্গক দশ্যাবলগ 
সহীবধার আদকে প্রতণকা'য়ত করে । 

মোনালসা অনুভূতি সম্পন্না একটি জীবন্ত নারী । ছবিটি সামনে থেকে 
মনে হয় যেন দশ“কদের দিকে তাকিয়ে আছে, হাসছে । এই হাসির উৎস 
জানা নেই । হাসিতে বিদ্রুপ, কৌতুক ও বিষাদের সমন্বয় ঘটেছে । [লিওনাদে? 
প্রাতকাতর পদুক্ধানৃপহঞ্খ নাএ'কে অনেকখানই দর্শকদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন । 
ঠোঁটের কোণ চোখের .কোথ. দুটি অস্পহ্ট ॥ ক যেন এক কুহকে আচ্ছন্ন । 
মোনালিসার হাসির উৎস জানা নেই বলেই ছাঁবাটি যতবার দেখ ততবার নতুন, 
লাগে। 


ছবাঁটর কম্পোজিশন পিরামডাকার। মনে হয় মোনালিসা যেন ছাদের উপর 
দুহাতে ভর 'দিয়ে দাঁড়য়ে আছেন । ছাঁবতে বামের 'দিগস্তরেখা দাক্ষিণের 
দিগন্তরেখা থেকে নীচু তাই মোনালিসাকে দীঘ্গশনণ ও ধজু দেহা বলে মনে 
হয়। | 

লিওনাদোর অন্যান্য চিন্রগ্ীলর মধেয 24200208. ০? 089 ৮২০০5, এবং 
41720) 01 079 [২০০৪১ চিন্র দ]াট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ তাঁর আঁঞ্কত 
7000150 10) 0) ৮/008165, কা'লিকলমের ডায়ং থেকে তাঁর বৈজ্ঞানিক ঘম্টি- 
ভাঙ্গর পারচয় পাওয়া যায় । 74700109০01 0116 1২০০1 শ্ঠিি সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন যে“০] 51)0116101106 001051100655 0116 616816505,0101501109101 
০0108100105 2170 01110161. 51010 09 655195560 0% ১1091007955 20 
[1071110 10011011055 2100 ৫1110101175 1” |পাওনাদে এই ছাবাটিতে খ্ধ্ব 
জোরালো বরং ব্যবহার করেছেন । 

অবশেষে ১৫১৯ থাঁম্টাব্দে এই আজন্ম অকৃতার ধাঁষ তুল্য শিজ্পধর জণবন 
দীপ নিবাীপত হয় ॥ তর কাছে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নতুন উদ্দীপনায় নতুনভাবে 
উচ্চারিত হয়। তান মনে করতেন প্প্রাতভা কোনও দেবদত্ত শীস্ত নয়, এতে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।” তাঁর বৈজ্ঞানিক দাম্টভঙ্গগ এবং অসাধারণ 
পর্বেক্ষণ শান্তর যে পারচয় আমরা পাই তা সমস্ত শিক্ষা জগতের প্রাত একটা 
খুব বড় আগ্ফালন। 


(ধ) মাইকেলেঞ্জেলে বুয়োনারতি 


ইউরোপাঁয় রেনেসার শিল্পাকাশে যে তিনজন উজ্জল জ্যোতিচ্কের 
আিভাব ঘটেছিল মাইকেলেঞ্জেলো তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় ॥ শিল্প জগতের 
দই আবনশ্বর পুরুষ 'লিওনাদে এবং মাইকেলেঞেলোর দাম পাঁথবার 
[শিজ্পজগত কোনও দিন কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারবে ন।। সম 
সাধনায় দট মানুষের মধ্যে যতখান বৈপরণত্য থাকা সম্ভব উভয়ের মধ্যে তা 
ছিল । বয়সে মাইকেলেঞেলো লিওনাদেরি চেয়ে তেইশ বছরের ছোট ছিলেন । 
িওনাদেরি মৃত্যুর পর তিনি আরও প'রতালিশ বছর বেচে ছিলেন। তিনি 
গলওনাদেরি মতই মধ্যাবত্ত পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চেয়েছিলেন 
পত্র বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করে কোন উচ্চতর পেশায় নিষ্‌স্ত হবেন। 
1কন্তু পত্রের শিশু বয়সের শিক্পপ প্রবণতা লক্ষ্য করে তাকে ফ্লোরেন্সের তৎ- 
ক।লন [শজ্প ডমেনিকো গিয়ালানড্‌লার কাছে শি্প শিক্ষার [নামত প্রেরণ 
করেন। 

[লিওনাদে ছিলেন ভবঘুরে বাউণ্ডুলে প্রকাতির ৷ [তান বিলাসবাসন পছন্দ 
করতেন না। এক দেশ থেকে আর এক দেশ ঘ:রে বোঁড়য়েছেন। কিম্তু কোনও 


ঙ 


দেশই তাঁর আপন হয়ান। জখবনে পাঁচ বছর মার শিল্প সাধনা করেছেন ।" 
বাঁক জাঁবন বিজ্ঞান ও সংগাঁতচচগ্লি কাটিয়ে 'দিয়েছেন। অনেক সময় তাঁর 
শিক্ষা সাধনা, [জ্ঞান সাধনার কাছে গোণ হয়ে গেছে । 

1কন্ত শিল্প ছিল মাইকেলেঞেলোর কাছে ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন ॥ তিনি ছিলেন 
ভাগ্যের হাতের নিষ্ঠুর ক্লীড়নক ॥ কঠোর কম্টসাধন করতে পারতেন | জীবনের 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মান;ষের কাছে প্রতারিত হয়েছেন, উৎপীড়ন অবহেলা 
সহ্য করেছেন কিন্তু তা তার শিজ্প সাধনার প্রাতিবন্ধক হয়ান। তিনিও ছিলেন 
লওনাদের মত আজীবন অকৃতদার । 'ববাহের কথা বললে বলতেন 
“আমার পরিণয় হয়েছে শিল্পের সঙ্গে, তার জবালাতেই আম্মুর, এরপর আবার 
বন্ধন” ? ধরম্মাবন্বাস ছিল তাঁর কাছে সব কিছর উদ্ধে | 

অনেকেই লিওনাদেরি সঙ্গে তার তুলনা করে থাকেন। সমপাধনায় দহজনই 
ধাঁষতুল্য ছিলেন! কিন্তু মাইকেলেঞ্জেলোর সর্বপ্রথম এবং সবশেষ পাঁরচন় 
হল, তিনি পথবাঁর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর । কখনও কচিৎ রং তুলির দ্বারস্থ হয়েছেন 
তবে তা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে । এ বিষয়ে তাঁর মত হোল ণচন্রাশল্প 
মেয়েদের কাজ, যতক্ষণ না হাতে ছেনী হাতুড়ী থাকে ততক্ষণ কিছুই ভাল 
লাগেনা ।» 

চন শিজ্পের ক্ষেত্রে দুজনের দম্টভাঙ্গর িছংটা পার্থক্য লক্ষ্য করা বার । 
[ওনাদের কজ্পনার নায়ক নায়কারা মুষমা,পেলবতা ও লা!লত্যে পরিপৃণ€। 
অপর পক্ষে মাইকেলেঞ্জেলোর ছবির নায়ক নায্পিকারা সবল, সংঠামঃ পেশী 
হন্দোলীত । তারা সবাই যেন আদিম মানুষের দোহক গড়নে তৈরা হয়েছে । 
চিন্রশিজ্প সম্বন্ধে তান বলেছেন এচন্রশিজ্পের মধ্যে যাঁদ ভান্কষে'র গড়ন 
কৌশল ও নিটোলতা আসে তবে তা হয় অপরূপঃআর ভাসকর্ধ যাঁদ চিত্া্কনের 
কৌশল অনহসরণ করে তবে তা হয্প কদর্য ।” 

1লওনাের কাছে মানুষ মহাবিশ্বের প্রসঙ্গ ক্ষেত্র, আর মাইকেলেঞেলোর 
কাছে মানুষ বিশ্ব সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু । এই দুই মহান শিজ্পীর একদিক দিয়ে 
মিল ছিল। সারা জীবন ধরে দুজনেই লিখেছেন অজন্র। 'িওনাদে 
লিখেছেন বৈজ্ঞানণক পরণক্ষা নিরণক্ষার ফল ও সমাধান । আর মাইকেলেঞ্জেলো 
[লিখেছেন অজন্্র কাঁবতা যা আবেগে মম'স্পশী । এই দুই মহান শিজ্পণীর 
যখনই কোথাও দেখা হয়েছে, সে দেখা খুব সখের হয় নি ! কেউ কাউকে 
সহ্য করতে পারতেন না । দহজনেই শব ব্যবচ্ছেদ করেছেন । মানব দেহের অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের নিথংত গড়ন কৌশল আয়ত্ব করে তা চিন্রে, ভাস্কর্ষে প্রাতিফলিত 
করেছেন। লিওনাদেঁ ভাস্কষে'র তুলনায় চিন্রচ্চগ়ি বেশী সময় কাটিয়েছেন, কিন্তু 
মাইকেলঞ্েলো জখবনে দহএকবারই রং তুল হাতে নিয়েছিলেন বাকি জাঁবন 
ভাস্কর্ষের পরধক্ষা-ীনরণক্ষায় আঁতিবাহিত করেছেন । যে চিত্রটি তাকে পাঁথবার 


ঙ৬ 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্করের সঙ্গে সঙ্গে পাঁথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চন্রকর 1হসেবে 
স্বাকীত এনে দিয়েছে সেটি হল বাইবেলের মহান ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওচ্ড 
টেস্টামেপ্টের কাহিনী অবলদ্বনে রচিত । এখানে মাইকেলেজেলো ওল্ড টেষ্টা- 
মেন্টের কাহনীটিকে নয় ভাগে ভাগ করেছেন । (১) ঈশ্বর আলো ও 
আঁধারকে 'বভন্ত করছেন, (২) ঈশ্বর জ্যোতিমণ্ডল পাঁন্ট করছেন, (৩) 
ঈশ্বর ধারতীকে আশীবদি করছেন, (৪) আদমের স:ঘ্টি, (৫) ইভের স্ষ্ট 
(৬) ইভ কর্তৃক আদমকে প্রলখ্খধ ও আদমের পতন, (৭) নোয়ার ত্যাগ, (৬) 
মহ।প্লাবন। (৯) নোরার প্রমন্ততাঃ এ ছাড়া আছে অজন্ত্র অপ্সরা, অপ্সরণ গকল্নর 
বন্নরীর দল। চিননটি সমাপ্ত করতে তাঁর সময় লোগাছল মোট চার বছর। 
চন্র্টির 88106 ৫1৮1১101. এবং £70110178] 00211 মনোমুগ্ধকর । 
এখানে মাইকেলেঞ্জেলো এ'কেছেন মান্য । আর ষে কি মানুষই নয় তানি 
এঁকেছেন । ৩৪৩ট মানুষের মতি সহ এই চিন্াটিতে কেউ সুপ্কোথিত কেউ 
1বস্মত, কেউ চস্তত, কেউ বা পারত । সব নায়ক নায্পিকারাই লগ্, নিটোল, 
পেশী হিন্দোলীত। এ যেন এক নন্দনকানন, মাইকেলেঞ্জেলার অমর তুলির 
সাথে মুর্ত। জীবনের শেষের দিকে 9/5006 918761 এর গীঁজরি 1দওয়ালে 
[তান আর একি 'চিন্র অঞ্কন্‌ করোছিলেন । ছাঁবাঁটর নাম হোল 106 [.8১ 
808007601 বা শেষ বিচার । সারা জীবন ধরে মানুষের কাছে যে তিন্ত 
অভিজ্ঞতা লাভ করোছিলেন। ছ'বাঁটর স্তবকে স্তবকে সেই তস্তআঁভজ্ঞতার আভাস 
[নিখধতভাবে ফুটে উঠেছে । আকাশে দেবদৃতেরা ভেরখ বাজাছে, উদ্ধে শশ্রু 
বাঁশস্ট ভগবান যীশন, সেপ্টজন প্রভীত | বাম দিকে পুণ্যাআরা স্বর্গে যাচ্ছেন 
এবং ডানাদকে পাপাঁরা নরকে যাচ্ছেন । ছাঁবাটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় আট বছর 
সমর লেগেছিল । ভাস্কর্ষের নিখংত গড়ন কৌশলে মৃতিগৃলি আঁকা হয়েছে । 
দ্বমান্রক পদ্ধাতিতে রং ব্যবহার করা হয়েছে । ছবিতে বেশীর ভাগ জায়গায় 
খ*ব নরম মোলায়েম রং ব্যবহাত হয়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে উগ্র রং এর 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ছবিটির কাঁব্যক বঞ্জনা দ্র্শকাক আকর্ষণ করে । 

মাইকেলেঞজলোর আর একট বিখ্যাত ছাব হোল “106 701) 01197 
ছবিটিতে দেখতে পাই খুব 0০015159805 1419.192. ছবিটির নমনশরতা 
ও পেলবতা ?লওনার্েরি আঁঙ্কত 8. 4১025 চিন্রাটকেও ছাড়িয়ে গেছে । ওই 
ছাঁবাঁটিতে কোনও গঞ্প নেই । শুধুমাত্র ভাসমান কতকগহলো উলঙ্গ মাত দেখা 
যাচ্ছে। 

তাঁর ছাবর বিশেষ বোঁশষ্টগাঁল হোল £-_ 

(১) 17018008100 91886 1160761 $--অর্থাথ একটি মগ্ের উপর মত 
গুলিকে আভবান্তি প্রকাশের মাধ্যম হসেবে উপাশ্থত করা হয়েছে । 

(২) 990০ 98210 800 ৫9108101570, £-প্রাতাট মৃর্তিই গতি 


৪ 


সম্পন্ন । মনের অব্যন্ত যল্না যেন অঙ্গপ্রতাঙ্গের ভাঙ্গমার ভেতর দিয়ে ফুটে 
বেরোচ্ছে । সেই জন্য তিনি মৃর্তিগুলির শরীরের কোনও কোনও অংশ 
কোথাও বেশী কোথাও কম করে দৌখয়েছেন। প্রাতাট মীর্তর অঙ্গসংস্থান 
খীনখত ও নিটোল | মৃতিগহীল দেখলে মনে হয় আদিম শান্ত [বাশিষ্ট মানুষের 
দহক গড়ন । 

(৩) মাইকেলেঙেলার সমস্ত ছাবতে 0010019% 00290051001) লক্ষ্য 
করা যায়। কোথাও এীতহ্যগত রাঁতাঁপম্ধ 0০000051010) অনুনরণ 
করেননি । 

(8) অধিকাংশ চিন্রই ধর্ম সম্বন্ধীয় । 

(৫) প্রতিটি মুর্তি যেন ছেন৭ হাতুড়ী দিয়ে শস্ত কোনও পাথর বা ধাতু 
থেকে কেটে বের করা হয়েছে। 

১৫৬৪ খুণ্টাব্দে ৮১ বছর বয়সে সেই 'সদ্ধার্থ মহাপঃরুষ, মহান [শজ্পীর 
জীবন দীপ 'নিবীপত হয় । 


€গ) সানাসিও র্যাফেল 


রে'নেসার শিল্পাকাশে ক্ষাণকের জন্য উদ্দত হয়ে যে তৃতীয় উজ্জল 
জোতিষ্ক নিজ দিপ্ধীতে আলো 'বাকরণ করে পাথবীতে চিরস্মরণায় হয়ে 
আছেন, তিনি হলেন শান্ত, 'িগ্ধ, নম স্বভাবের তরুণ শিজ্পী সানাংাসও 
প্যাফেল। িওনাদেরি থেকে ৩১ বছর এবং মাইকেলেজেলোর থেকে ৮ 
বছরের ছোট র্যাফেলের না ছিল মাইকেলেঞ্জেলার মত দৈৌহক সৌদর্যের 
জন্য অপার আকুলতা, না ছিল লিওনাদের মত প্রকাতির রহস্য উদ্থাটনের 
জন্য ব্যাকুলতা । প্রথমোন্ত দূজন ছিলেন আঁচ্ছরচিত্ত এবং সাধারণ মানুষ 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ॥ কিন্তু র্যাফেল তর মান্ট স্বভাবের জন্য সবার 
কাছেই প্রিয় ॥ তাঁর শিল্প সাধনায় [ছল পেরুজনো, মাপাচ্চো লিওনাদেশ 
এবং মাইকেলেঞ্জেলোর প্রভাব ।॥ ষেহেতু তান ছিলেন মহান প্রাতভাধর, সেই 
হেতু মহান শিল্পীদের আভচ্ঞতা অনুশীলনে তিনি 'বিদ্বঃমান দ্বিধাবোধ 
করেন নি। 

র্যাফেল জন্ম গ্রহণ করোছলেন উমব্রয়ান প্রদেশের পবত বেছ্টিত এক 
শান্ত শীতল ক্ষদ্রগ্রামে ১৪৮৩ থঙ্টাব্দে ভার পিতা ছিলেন একজন চনত 
শিজ্পী। তাই জন্মগতভাবেই শ্ি্পকলার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল । শৈশব 
কাল থেকেই তাঁর জন্মস্হানের নৈসা্গক দশ্যাবলী এবং চারপাশে ছাড়িয়ে 
থাকা মান্য জন তাঁর শিল্পী মনকে বিশেধভাবে প্রভাবিত করে। পরে 
পেরুীঁজনোর কাছে তিনি 1শজ্প সাধনায় প্রয়াসী হন । আলোচনার সাবধার 
জন্য তাঁর ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল শিজ্পণ জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া 


্ঁ 


যেতে পারে। (১) উমান্রয়াণ পেরাঁজনো যুগ (01000181 6986100 
7০0০৫). (২) ট্রানাজশনাল ফ্লোরেশ্টাইন যুগ (805100081 010160 
(17৩ ৮৯61290. ). (৩) পারণত যৃগ (14200150 06119 ). 


(১) প্রথম জীবনে তাঁর শিজ্প শিক্ষা শুরহ হয় পেরুজিনোর কাছে। তাই 
রাফেলের সেই সময়কার অঙ্কিত চিন্তাবলীতে পেরাঁজনোর প্রভাব সংস্পন্ট। 
এই সময়কার 'চিন্গৃল ভালভাবে লক্ষ্য করলে পেরোজন্যোর বা র্যাফেলের 
বোঝা মাস্কল হয়ে যার! 


(২) দ্িতণয় পধাঁয়ে তিনি মাসাচ্চো* লিওনাদো, মাইকেলেঞ্জেলো প্রমথ 
মহান শিজ্পীদের চিন্রাবলশ অনহকরণ করেন ॥ ফলে তাঁর একটা নিজস্ব রাজ্য 
গড়ে ওঠে । এই সময় আঁঞ্কত যে দুখান চিত্র তাঁকে বিশ্বের প্রথম সারির 
[শম্পী হিসেবে স্বকৃতি দেয় সে দুটি চিত্র হোল, (ক) ম্যাডোমা-অফ-দি- 
চেয়ার (খ) ম্যাডোনা ডেল-গ্রেনস্ডকা । 


(৩) মান্ন ২৫ বছর বয়সেই র্যাফেলের নাম ফ্লোরেন্সের সীমা ছাড়িয়ে যায়। 
দ্বিতধয় জুলিয়াস তাঁকে রোমে আমন্মুণ জানান । রোমে থাকাকালিন যে দ-ট 
[খ্যাত চিন্ন তিনি র$না করেন তার মধ্যে প্রথমাঁট হোল হো'লিও ভোরাসের 
[িতাড়ণ ; এটি একট 1বখ্যাত দেওয়ালাঁচঘ। অপরাঁট একি প্রাতকীত। প্রথমাঁটর 
কম্পোনিশন এবং নাটকায় আঁভব্যান্ত অত্যন্ত মনোমুষ্ধকর । তাঁর ক্ষণচ্থায়ী 
শিজ্পণ জখবন সম্বন্ধে বলা যায় “76 ৮85 01800108119 061160৫৮106 
1810) ০০010019, 20101160 ৫0011108116 1911) ০617081% 800 0111101560 

,80111178 009 20100 061000119.1 


র্যাফেলের আধকাংশ ছাঁবর কম্পোজিসন হোল গোলাকাতি। অনেক সময় 
মানুষের মৃখাঁট [তান নিজে আঁকতেন এবং বাক কাজ সম্পন্ন করণ তাঁর 
শিষ্যবর্গ, তাঁর আঁঙ্কত মাতৃমুখ অমতন্্রী সম্পন্ন । তিনি যাঁশর মখ 
অপেক্ষা মাতা মেরণীর মুখের উপর গরৃত্ব দিতেন সব থেকে বেশী । র্যাফেল 
চিত্র রচনার সময় মড়েলের সাহায্য নিতেন ! কস্তু সাধ্‌-সন্ত ও ম্যাডোনার মধ্থ 
আঁকার সময় কপনার আশ্রয় নিতেন । আদর্শ নারাত্ব ও মাতৃত্বের রূপপ্রকাশে 
তান পৃথিবশর আঁদতীয় শিজ্পী। এর জন্য তাঁকে গ্রীক শিল্পের র্যাসিক্যাল 
যুগের গ্রীক দেবী ভেনাসের মুখ দশর্ঘাদন ধরে পর্যবেক্ষণ করতে হয়োছল ! 

তাঁর আ্কত খ্যাত চিন্লগলির মধ্যে মেরীর বিবাহ চিন্রটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ॥ ধন্ব'শালগ রেখা ও বর্ণের বিন্যাসে ছবিখান শ্রেষ্ঠত্বের দাবা 
রাখে । মাইকেলেঞেলো এবং দলওনাদোর ছাঁবিতে মানুষের ম্যর্তি গুলিতে যে 
15001 এবং 26810 লক্ষ্য করা যায় তা র্যাফেলের ছবিতে অনবপা্থুত 
তথাঁপ একথা স্বীকার্য যে ইউরোপের নবজাগরণ য্গের যে তিনজন দিক 
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পালের নাম শিল্প ইতিহাসে গ্বর্ণক্ষরে লাপিবদ্ধ আছে, র্যাফেল তাদের মধ্ো 
অন্যতম । 

1লওনাদেরি ছবির পশ্চাৎপট্রে যে প্রাকীতিক দংশ্যের অবতারণা করা হয়েছে 
তার থেকে লওনাদেরি প্রকীত সম্বন্ধে গভাঁর জ্ঞান ও অন্তান্টর পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। র্যাফেলের ছবিতেও নিপর্গ দৃশ্যের অবতারনা লক্ষ্য করা যার, 
1কস্তু প্রকীতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান 'লিওনাদেরি তুলনায় কিছুটা অসাধারণ । 

মাইকেলেঞ্জেলোর ছাবতে আছে মানুষের অন্তদ্বিন্ছের চরম প্রকাশ । পুরুষ 
নারী 'নাবশেষে সকলেই পেশী গহন্দোলশত অপর পক্ষে র্যাফেলের ছবির 
নায়ক নায়িকারা সুষমা, পেলবতা ও অমত্রীতে পারপূর্ণ, তাতে তেজ নেই, 
আলো আছে। 

ওনাদের ও মাইকেলেঞ্জেলার ছাঁবতে আছে নাটকীয়তা, কিন্তু 
র্যাফেলের ছবির নাটকণয় আভব্যান্ত ততথান বালম্ঠ নয়। তথাপি সেই দেব 
[শিজ্পধর প্রাতভাকে অস্বশকার করার কোন উপায় নেই। তাঁর অধ্কিত 
ম্যাডোনার মুখ আদর" নারীর [রস্তন মুখ, যার কে তাকালে বাহ্যক জগত 
ক্ষীণকের জন্য ভুলে যেতে হয়। 

১৫২০ থষ্টাব্দে, ৬ই এরপ্রল তাঁরই জন্ম দিনে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে সব'জন 
শ্রদ্ধেয় সেই দেব শিল্পীর জীবনদাীঁপ [নবাপিত হয় । মানব সংস্কাতির একটা 
দিকের চিরতরে অবলা দ্ট । লব যান্রার সময় তাঁর মাথার কাছে তাঁরই, 
আঁৎকত অসমাপ্ত 0875989750109 ছাবাট ঝুলিয়ে রাখা হয় । 


১০ 


1২691151) (বাভতববাদ ). 
রে'নেসাল আদর্শবাদ (10621157 ) এবং আধ্ানক যুগের বাদ্ধবাদের 
(17009115005211510 ) মধ্যে ইউরোপের শিল্প ইতিহাসে বিশেষ ধরনের কতক- 
গুলো ৭4508,এর পরিচয় পাওয়া যায় ॥ এই 502, গুীলর মধ্যে 2115৮ বা 
বাস্তববাদদ সমালোচনার ক্ষেত্রে বহহল প্রচালত একাট মতাদর্শ ॥ 1কন্তু তা 
স্বত্েও ইউরোপের চিন্রশিজ্পের ইতিহাসে এই মতাদশের গুরুত্ব আঁকগিৎকর ! 
7521150) শব্দাট এসেছে দর্শন থেকে । একজন বাস্তববাদী লেখক হলেন 
1তাঁনই। যান আমাদের চার পাশে ছাঁড়য়ে থাকা সমাজের চারন্রগুলোকে 
তর লেখনীর মাধ্যমে রন্ত মাংসে জীবন্ত করে তুলতে পারেন । সাহত্য বাদ 
[দিলে শিল্প সমালোচনা সব সময় দর্শন থেকে একি দ্‌বত্ব বজায় রেখে চলে । 
রে'নেসার শেষের দিকের যে দুজন শিল্পীকে [২921157) ণব প্রণজা বলে 
আভাহত করা হয় তাঁরা হান 79] 0906105 এবং [15091 18151751 1 
১৯৩০ সালে ব্রাসেলসএ [7151019 01 4১7 এর উপর যে আন্তজাতিক কংগ্রেস 
আধিবেশন হয়েছিল সেখানে £9৪11578 সম্পকে একটি ?বশেষধরনের আলোচনায় 
11010586011 2601699 1$1911157 নামে একজন শিল্প সমালোচক [২6৪1157 
সম্বন্ধে দাত মত প্রকাশ করেন । এক হোল বাস্তবের অনহকরণ ॥ আর 'দ্বিতীয়ট 
হোল নীচু তলার মানুষের জীবনযাঘা প্রণালী । ফ্লোমশ চিন্রকলায় 8২981857 
বলতে দ্বিতীয় মতঁটিকেই বোঝায় ! পনেরো শতকের দিকে দষ্ট নিক্ষেপ করলে 
দেখা যাবে যে, £২5৪150॥ এর মধো মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও কল্পনার প্রঙাব 
[কটা থেকে গেছে যা ষোড়শ শতকের চিন্রকলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করেছে ॥। £২9০০5, ৪০:01 এবং তাদের অনহগামীদের চিত্রকলা এই মতবাদ 
ভুন্ত। এই পযারের |শজ্পীরা বাইবেলের মহান কোন ঘটনাকে চিত্র শিজ্পের 
উপজীব্য বিষয় হিসেবে না 'নয়ে সমাজের নীচু তলার মানুষের সংখ-দ-ঃখঃ 
আশা-আকাঞ্খাকে চিত্র শিজেপ রূপদ্বান করতে সক্ষম হয়েছেন । আমরা যাঁদ 
01905: 9198191 এর ছাবর দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে তাঁর ছবিতে 
অভিজাত শ্রেণীর মানুষকে তিনি মডেল হিসেবে ব্যবহার করেনান, তাঁরা সবাই 
ন'চু তলার খেটে খাওয়া মান্‌ষজন । 71581)০1 নিজেই ছিলেন কৃষক পারবারের 


সন্তান তাই তাঁর কত চিন্তে যোশেফ ও মেরখকে তান সেই ভাবেই দেখাতে 
চেয়েছেন । 


যৃদও প০দশ শতাব্ৰীতে £0505 এবং 72১15061 73101815519 £২5211510 এর 
আগমনবার্তা ঘোষণা করেন । তা স্বত্বেও তাঁরা £২৪৪11510কে িলপ হাতহাসে 
আক্ষারক অথে" প্রয়োগ করতে পারেন নি ॥। আঠারো শতকের প্রথম 'দ্কে 
ফা” এক দহঃসাহাঁসক দামাল শিজ্পীর আবিভশব ঘটে তিনিই সঠিক অথে" 
[২981151.-এর প্রবনতা, নাম গহসতার্যষ কোরে । বারবিজ" শিল্পীদের মত 
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প্রথম জীবনে প্রকাতর প্রাত তারও অনুরাগ ছিল । কিন্তু বয়োবৃছির সঙ্গে সঙ্গে 
প্রকীতর রূপ লাবন্যকে পারিহার করে মানুষের জীবনের কঠোর বান্তবকে চিন্ন 
[শিজ্পে তুলে ধরতে চেস্টা করলেন, তাঁর ছবির নায়ক নায়িকারা বাইবেলের 
পাতা থেকে উঠে আসা অগ্সরা অঞ্সরী, কির কিল্েরণ নয়। তারা সবাই 
মাটির থেটে খাওয়া মানুষ । যারা জন্মায় মাটিতে, বড় হয় মাঁটতে এবং মৃত্যু 
বরণ করে মাটিতে । 'তাঁন চিন্লে রোমাঁণ্টক কজ্পনাকে পারহার করে মানুষকে 
মহৎ ও মহায়ান করে সম্ট করতে প্রয়াস হলেন। তাঁর আঁঞ্কত পাহাড়, পাথর, 
গাছ-পালা, ধূসর, বাদামণ, নীল । তারা সবাই জড়, ঘন বাস্তব । 

কোবের জন্ম হলো জ্যাকাবন এ্রীতহ্ে গণতন্মপম্থণ এক সচ্ছল কৃষক 
পারবারে । জন্ম সূত্রেই তিনি রাজনধাতর সঙ্গে পারাচত। তান সগবে 
বলতেন “জন্ম থেকেই আমি রিপাবাঁলকান'। স্কুল কলেজে তান ভাল ছা 
কোনও দিনই ছিলেন না। বরং উশ:ংখল ও 'বদ্রোহণ ছান্ন হিসেবে বিশেষ 
পারচিত ছিলেন । যার জন্য অল্পদিনের মধোই পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে 
তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয় । পরে তান ফ্রজলো নামক একজন শিজ্পণর কাছে 
শিজ্পের প্রা্থামক ধারণা লাভে প্রয়ামী হন। কিন্তু এই ধরনের শিজ্প শিক্ষা 
তাঁর মনোমত না হওয়ায়, তাঁর জন্মস্থান আলেয়'তে 'ফিরে গিয়ে নিঃস্ব দৃশ্য 
চিন্রঅগ্কনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৪ খুঙ্টাব্দে তার আঁঞ্কত “একাঁটি কালো 
কুকুরের সঙ্গে আত্মপ্রাতিকীত"? চিন্রটি প্রদ্্শত হয় এবং বিশেষভাবে প্রশংসালাভ 
করে। 

ঠিক এই সময় ফ্রান্সে একদল শান্তশালণ লেখকের আবভবি ঘটে। তাঁদের 
লেখনীর প্রভাবে মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্টেনডহাল, 
ব্যালজাক, ফ্রবার্ট ও জজর্ম্যান প্রমূখ ওপন্যাঁসকরা চাষীর জীবন ও 
গ্রামের কথা তাদের অমর লেখনণর মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে 
সচেম্ট হন । প্যারিসের শ্যেইন নদীর অববাহকা অগ্চলে কাব বোদলেয়ার, 
প্রংধো, সক্ষুরি প্রভৃতি বাস্তববাদী কবি, শিজ্পী বুদ্ধিজীবর দল তাঁদের তান্র 
ব্তব্যে বাস্তববাদের জোয়ার এনে দেয় । যা কিছু সুন্দর, লাঁলত» কীন্রম 
আবেদনে জবলজহলে, তাকে তারা সম্পূর্ণরপে নাকচ করে দিয়ে শুরু করেন । 
১৮৪৫ সালে বোলেয়ার লিখলেন “আধহীনক জীবনের বশর্ধ আমাদের ঘিরে 
ধরেছে । তাঁনই প্রকৃত শিল্প? যান আধুনিক জীবনের মহাকাব্যচিত চারন্রকে 
স্বতন্ত্র করে নিতে জানেন। যান রং ও রেখার মাধমে দেখাতে পারবেন, 
আমরা আমাদের কালোটাই ওবার্নিশ করা চামড়ার বুটে কত মহৎ কত কাব্যক”। 
সমকালীন সমাজ ও ইন্দ্রিয় গ্রাহা বিষয়কে শিজ্পের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার 
যে আন্দোলন উমাবংশ শতাব্দগতে ফ্রান্সে শুর হয়োছল 'শিজ্পইীতিহাসে তাকেই 
বাস্তববাদ বা [২681151॥ নামে আবহণীত করা হয় ॥ বান্তববাদণীদের মতে শিপ 
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হবে একঘেয়োম মযন্ত, আবেদনে জবলজবলে, যা জনসাধারণকে উদ্ধ্ধ করবে, 
চেতনা যোগাবে। কর্মে অনংপ্রাণিত করবে । কোবে" বাশ্ঞববাধণদের দ্বারা 
[বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন । 

১৮৪৮ সালেপ্যারিসে গ্ণঅভ্যুতথানশুরু হোল। লেখক, শিল্প, রাজনৌতিক 
নেতারা একটি প্রাতঘাতাঁ মোচ্চ গড়ে তুললেন । কোবে" ব্যাদ্ধজগাবদের সঙ্গে 
যোগ দিলেন ফলে তাঁর ছবি পালাবদল শুর হল । তার ছাবর ভাষা, আরও 
ধজব, তাঁক্ষ] ও বাঁলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হতে লাগলো । তিনি সগবে স্বীকার 
করলেন যে “১৮৪৮ ব্যতিত আমার শিপ পরিণাঁত সম্ভব হোত না”। সমালোচ- 
কেরা কোবের ছাবর সমালোচনায় পণ্চমৃখ হয়ে উঠলেন । তারা তাঁকে ববর 
শিজ্পীগ্োোষ্ঠির প্রধান বলে আভাহত করলেন। কেউ কেউ বললেন “তাঁর অিকত 
ছাঁবর মৃত্তিগহীল এতই কুৎীসত, এতই বণভংস, ষে কুমণীরের মুখের সামনে 
দিলেও খেতে চাইবে না।”* এ্যগগার বললেন--প্প্রতিভার এত অপব্যয় না 
আছে তার রচনার মধ্যে অভিনবত্ব, না আছে তর প্রাঁয়ং জ্বান,* সমস্ত ছবিগীল 
ব্যঙ্গন্তিতে পরিপার্ণ। মটলে মত প্রকাশ করলেন “ক্ষুদ্ূতাকে মাঁহম সহাবধার 
কাজে লাগানো উচিত । অথাৎ শিজ্পণর প্রাতিভার স্পর্শে মাঠের খেটে থাওয়া 
চাষাঁ বাইবেলের কোনও চারন্রের সমকক্ষ হয়ে ওঠা উচিত” । বস্তুত কোবে" 
মাঠে থেটে খাওয়া চাষীর জীবন ও জাবকায় কোনও ক্ষ;দ্রতা দেখতে পানান । 
[তান তাদেরকে প্রাণ প্রাচুের উৎস স্বর্প দেখতে ও দেখাতে চেয়োছলেন। 
প্রধো বললেন “তান যেমন মহৎ শিজপী, তেমান নখাতবাদণী | 

কোরের শিজ্পজীবন বাস্তবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি রাজনশতির 
সঙ্গে কছযা্ঘনের মধ্যেই জাঁড়িয়ে পড়েন । ১৮৭০ সালে যখন সরকার তাকে 
[লিজন-অফ-অনার সম্মানে ভূষিত করেন, তখন তিনি ঘৃণাভরে সে সম্মান 
পাঁরত্যাগ করেন । প্যারীর গণঅন্ুতান এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে তাকে 
1কছাাদনের জন্য কারাবাস করতে হয় । কারাগার থেকে মানত হওয়ার পর তান 
স্বেচ্ছায় পুইজ্জারল্যাণ্ডে নিবসিনে যান | সুইজারল্যান্ডে থাকাকালীন তাঁর 
ম্লেহময়ণ ভাঁগন"ণ এবং একমান্র সন্তান মারা যার, এবং কিছনাদনের মধ্যেই শিজ্পশর 
দেহমন ভেঙ্গে পড়ে । মান্র ৫৮ বছর বয়সে এই সৌমকান্তি যোম্ধা শিপ 
যকৃতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সায়াহে এক 
বন্ধুকে চিঠিতে লিখোঁছলেন “আমার জীবনে আম একটি অলৌকিক 'পাঈ্ধ- 
লাভ করতে চাই। আম আমার আঘর্শবাদকে বিসজন না দিয়ে আমার. 
জ্পকে বাঁচাতে চাই। আমার বিবেককে একবারও প্রতারনা না করে কাউকে 
খুসণ করার জন্য কিংবা বিক্রির স্মাবধার জন্য এক হীও না এ'কে আমার 
িঞ্প সন্বাকে অব্যাহত রাখতে চাই ।” তাঁর আদর্শ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করোছলেন। এইথানেই তর শিজ্পী জীবনের সার্থকতা । 


১৩ 


প্রতিচ্ছায়। বাঁ ( [10195510119 ) 


প্রকাতিকে প্খানহপুঙ্খভাবে ধরে রাখার বাস্তবধমী যে শিজ্পরীত 
ফ্লাঙ্নে পাশ বছর ধরে চলোছিল উনাবংশ শতাব্দীর ষচ্ঠ শতকে ফান্সে 
তাদেরই একজন উত্তরসুরণ সেই ধারার আমূল পাঁরবর্তনে বদ্ধপারকর হলেন । 
তাঁণা মত প্রকাশ করলেন যে, সর্ধালোকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকীতির বিশেষ কোনও 
অংশের সামাগ্রক রুপ্পাট একমনহর্তে শিল্পীর মনে যে আবেদন সাঁত্ট করে, 
সেই মূহত্তণটকে রং ও রেখার মাধামে ক্যানভাস ধরে রাখা, অথথ এরা 
চাইলেন মহহন্তকে অমরত্ব দান করতে । তাদের কাছে দহাটি বষয় পরিষ্কার 
হয়ে উঠলঃ আলোর স্পন্দন এবং বাতাসের ঘনত্ব ॥ তাই তাঁরা ছায়ার রংকে 
পারহার করলেন ॥। তাঁবা মনে করতেন না যেবাতাসের ঘনত্ব পরিবত'নশশল 
এবং একটি দশ্যকে মেঘকুয়াশার ওপার থেকেও আঁকা যায়। 

যেহেতু তাঁরা আলোর শিল্পী, সেইহেতু রংকে তাঁরা গতানহাতক পদ্ধাততে 
বাবহার করলেন না। তাঁরা রং এর তাত্বক দিক 'নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু 
করলেন,এবং রং কে তিনাঁট স্বতন্ত্র স্তরে ভাগ করে 1নলেন । প্রথম হোল 1.0০91 


0০1001 অথধি গাছের রং সবুজ বা আকাশের রং নধল।॥। কিন্তু আলোর 
প্রাও্নে তা ঝলামল করে। জল তরল আগুনের মত জহলজহল বরে । 


দ্বিতীয়াট হোল 4£১01050156110 001০0: অথাঁং সকালে বা বিকেলে প্রকীতির 
[দকে তাকালে মণে ২য় একটা স্বচ্ছ নীল চাদর যেন প্রকীতির উপর 'বিছানো 
আছে । ফলে দৃশ্যমান সব কাঁট রং এর সঙ্গে যেন ?কছুটা নল রং এর আভাস 
অনুভুত হয় । তৃতীয়াট হোল 090০51 7417051৩ অথতি পাশাপাশি যাঁদ 
ক্যানভাসে দহাট রংএর আঁচড় দেওয়া হয় তাহলে যে জারগায় রং দুটি একে 
অপরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সেখানে ঘর থেকে একটি স্বতণ্ম মিশ্র রং এর 
আভাস অনবভুত হবে। রং এর এই তত্বগত 'দিকগুীল মেনে নিয়ে নবাঁন 
পন্হশীরা «কালো' রং কে বা দিলেন । কেননা তারা আলোর শিল্পী সৃতরাং 
আলোর রাজ্যে 'কালো'র কোনও আন্তিত্ব না থাকাই স্বাভাবিক । তাদের কাছে 
সব থেকে কৃষ্ণ বর্ণ হোল বেগহনী নীল, গাঢ় সবুজ, গাড় বেগুনণ, গাঢ় লাল ও 
কমলা তার সঙ্গে রইল রামধনুর বর্ণচ্ছটায় ব্যবহ্থত রং সমৃহ। 

আঁঙ্গক ছাড়াও 'বিষক্নবন্তু নিবচিনে ও তারা নতুন 'সিম্ধান্ত গ্রহণ করলেন । 
অতাতের শজ্পীরা যা মহৎ, বৃহৎ এবং গবের ও গৌরবের বিষয় তাকেই চি 
শিজেপের উপজাঁব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন । কিন্তু নবধন পচ্হণদের কাছে 


১৪ 


হঠাৎ করে সমন্ত 'বি*বচরাচর চর্রযোগা হয়ে উঠল । পথ চলতে চলতে হঠাং 
1কছ? দেখে বিস্মৃত হওয়ার পুলককে তারা নির্থিধায় চিগ্নশিজ্পের উপজাঁব্য 
[বিষয় [হসেবে গ্রহণ করলেন । তার মধ্যে না আছে কোনও ভাবনার বিষয় 
না আছে কোনও ম্যান্তবাদী তথা । শহুধুমান্র দশ্যবস্তই ও1দের কাছে সতা 
হয়ে উঠল। 

বাস্তববাদের পর কিছ; সংখ্যক শিল্পী শিজ্পকেই জখীবকাজনের উপায় 
[হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । তাঁরা অভিজাতশ্রেণীর মানুষের প্রাতকীত রচনা 
করে জীবিকা 'নিবহি করতেন । এরা অবশ্য নবনপন্হণদের আন্দোলনে যোগ 
দতে পারেন নি। ঠিক এই সময়ে সাবেকী ক্যামেরার পারবতে সহজ বহনণয় 
ক্যামেরার আবিজ্কার শিষ্পআন্দোলনকে তরান্বিত করল । সাবেকী কামেরা 
[ছিল ভারী । শহধ্মাঘ প্রাতিকীত গ্রহণের উপযোগী, ছবি তুলতে সময় লাগতো 
অনেক বোঁশ, ছাঁবও খুব নিখখত আসপতো না। নতুন প্ল্যাপসট ক্যামেরার 
তাঁড়তালোক-সম্পাতে স্বজপসময়ে স্বঙপথরচে নিখুত প্রাতকীতি এবং দশ্য 
চিত্র পাওয়া সম্ভব হল! ফলে যে সমস্ত শিজ্পী অভিজাত শ্রেণীর মানুষের 
প্রীতকৃতি অগুকন করে জাবকা নিবহি করত, নত্‌ন ল্ন্যাপসট ক্যামেরা 
আ'বহ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বেকার হয়ে গেলেন । তাঁরা শিজ্প 6৮1 পাঁরত্যাগ 
করে, রুজী-রোজগারের জন্য কারখানায় চাকুরী নিলেন । আর যাঁরা নবন 
পন্থশ তাঁদের এমন কিছ? ভাবতে হোল যা ক্যামেরার আয়ত্বাতত। 

ইউরোপীয় চিন্রীশজ্পের আলোচ্য বিবতনের আর এক সহায়ক হোল 
অকস্মাং জাপান থেকে আসা 'বাচন্র ছাপাই ছব। এই ছাঁবগ্ীল দৈনক প্রভা- 
বাহ্বিত প্রাচীন জাপানের এতিহ্যগত ছবি নয়। অস্ট্রা্শ শতকে পাশ্চাত্য 
প্রভাবে জাপানধ শিল্পীরা সমাজের নণচুতলার মানুষদের জীবন নিয়ে যে ছাঁব 
আঁকতেশুরু করেন তারই রাঁঙন ছাপা ছাঁব। জাপানে এই সমস্ত ছাঁবর একেবারেই 
মূল্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে সুয়েজথাল খননের ফলে প্রাচ্য ওপাশ্চাতের 
বাণাজ্যক আদান প্রানের পথ সুগম হওয়ায় জাপান থেকে আগত ছাপাই 
ছাবগলি চায়ের মোড়ক হিসেবে প্যারিসে পাঠানো হতে লাগলো । নবীন 
পচ্ছপূরা এই ছাবগহীলর মনোরম ধর্ম বৈচিন্রকে নিজেদের ছবিতে ব্যবহার করতে 
সচেষ্ট হলেন। এতিহ্াগত ধারনার বাইরে থেকে দৃশ্যমান জগতকে কিভাবে 
অপ্রত্যাশিত দৃম্টিকোণ থেকে আঁকতে হয় জাপান” ছাবগহাল তারই উজ্জল 
দচ্টান্ত। নবীন পন্হণদের উপর জাপানী শিজ্পের প্রভাব শিজ্প আন্দোলনের 
আর এক সহায়ক হোল । যেহেতু নবীন পন্থারা ছিলেন আলোর জপ 
সেইজন্য তারা 1,8101019 নামে অভিহণত হলেন এবং শিজ্পের জগতে প্রথম 
বপ্লব এনোঁছিলেন বলেই তাদেরকে [২০15০ নামে আঁভাঁহত করা হল । কিন্তু 
তাঁদের নূতন ধ্যান ধারণা সদ্বাঁলত ছা [িজ্প জগতে স্থায়ী আসন লাভ করতে 
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হুলে যে স্বাকীতি দরকার তা তাঁরা প্রদর্শনশীর মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত 
লাভের জন্য তৎকালিন প্যারিসের 41008119র কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগে 
ব্যথ" হলেন । প্রথম দিকে কেউই তাদের এ প্রচেন্টাকে স্বাগত জানাতে এাগয়ে 
এলেন না। অবশেষে ১৮৭৪ সালে প্যারিসের একাঁট চায়ের কাফেতে তাঁরা 
প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন । এই প্রদর্শনীতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
তাঁদের মধ্যে মোনে, মানে, দেগা, পিসারো ও সেজানের নাম উল্লেখযোগ্য । 
প্রন কক্ষের একট দেওয়ালে মোনের আঁকা একট ছাঁব ছিল। ছ'বিটির নাম 
দেওয়া [ছিল “119 901) 1150 20 11010195510 | সাংবাদকরা এই ছাবাঁট 
দেখে বিদ্রুপ করেছিলেন» 1000165519150 মোনে কোনও প্রাতবাদ না করে 
সৈই বদ্রুপকে মেনে নিয়ে ছিলেন ৷ এই ঠাট্া পারহাসের মাধ্যমে যে শিল্প 
আন্দোলন গড়ে উঠোছল ইউরোপের শিল্প জগতে তাকেই [170076551017150য 
আখ্যায় ভূষিত করা হয়। এই 'শিক্প আন্দোলনই যে পরবতধ ইউরোপ্শয় 
শিজ্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে তখন কিন্তু তা কেউ ক্পনাও করতে 
পারেন নি। 


১৬ 


উত্তর প্রতিচ্ছায়াবাদ ও তিন দিকপাল 


( 8১০991 [100101955101715) 


110101655192015 রা ছিলেন আলোর শিল্পী । রং ও আকারকে এক করে 
দেখাতে চেয়েছিলেন। এই নবতম আন্দোলনে যাঁরা সাক্ুয় অংশ গ্রহণ করে 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে 248] 09221515 অন্যতম ॥ ১৮৭৪ সালে [10101655191019 
দের যে প্রদর্শনী হয় তানও তাতে অংশ গ্রহণ করোছলেন । পিছ. ধনের 
মধ্যে তান [10155510019 দের চিন্তা ধারা থেকে সরে দাঁড়ালেন । তান 
মত প্রকাশ করলেন যে সের আলো তো পারিবস্তনশঈল, সুতরাং আলোর 
পলাতক মৃহ,র্তকে ধরে রেখে কোনও লাভ নেই । পে.ক্ষত্ে আকারের কোনও 
পাঁরবত'ন নেই । আকার চিরস্থায়ণ, সৃতরাং আকারই ছাবর একমান্ন সতাবস্ত্ু 
এই চিন্তাধারা নিয়ে যে নবতম আন্দোলন গড়ে উঠলো, ইংরেজ কলা- 
সমালোচক রজারফ্লাই সেই আন্দোলনকে 7১০5৫ 11270155100150% আখ্যায় 
ভীত করেছেন । 

7১০3 801109591020191) এর তিন দিকপাল হলেন 7১0] 092210100, 
ড1009606 ড2105051, এবং 720] 005810 । এই ডিন দিকপাল ব্যান্তগত 
জশীবনে ছিলেন নিদারুণ নিঃসঙ্গ । জাবতাবন্ায় কেউই স্বকাত পানান । 
মৃত্যুর পর শধয দেশজোড়া খ্যাঁতই নয়, পৃথিবীর শিজ্প ইতিহাসে তিনাটি 
স্বতন্ত্র শিজ্পধারার প্রবর্তক হিসেবে অমর হয়ে আছেন । 

উত্তর [0019165510115 যূগের তিন দিকপালের মধ্য সব্রথম যাঁর নাম 
উল্লেখযোগ্য তান হলেন 7801 09280109 ॥ ১৮৩১৯ খংঃ উত্তর ফ্রান্সের রোম 
নধর তীরে এক মনোরম প্রকীতিক পারবেশে তার জন্ম ॥। তার পারিবারক 
জীবন ছিল সচ্ছল । সুতরাং চন্রচচরি দ্বারা যে তাঁকে জীবকা নিন্বাহ করতে 
হবে এরপ বাধ্যবাধকতা ছিল না! তান খ্বব শান্ত নিব্বেধাদী মানুষ 
1ছলেন, মন্থর গাঁততে ছবি আঁকতেন। রংএর উপর রং চাপিয়ে প্রতিটি বস্তুর 
[নিরেটত্ব ও অবয়বত্বঃক মত্ত করে তুলতে সচেন্ট ছিলেন। র্লমশঃ তার ছাবিতে 
রং এর গুরুত্ব হাস পেল, বস্তুই হয়ে উঠল প্রধান। এইভাবে কছুদিন কাজ 
করার পর তান সরবে ঘোষণা করলেন “ট৪৪:5 ০৪0 09 ৫6৬1060 4060 
০৮110061, 501)916 8100 ০0106? এই তিনটি জ্য।মীতক আকৃতি দিয়েই তান 
সমস্ত প্রকতিকে পটে ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন এবং চস্তা ও পারকজ্পনার 
উপর জোর দিয়ে সচেতন ভাবে আকারের বকার ঘটাতে শুর করলেন। তার 
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ছাঁবতে তুলির আঁচড়ের একটা স্বতন্ত মূল্য রয়ে গেল ।॥ তাঁর আঞ্কত ভূচিন্ের 
গ।ছ-পাঞ্জা, পাহাড়-পব“ও, দৈথে? প্রচ্থে বিশালতায় এত বেশী বাস্তব মনে হস 
যেন কোনও শন্ত ধাতু থেকে ছেনী হাতুড়ী য়ে কেটে বের করা হয়েছে। 

তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে আঁঞ্কিত জজন্্র ছবির মধ্যে অধিকাংশই [নঃস্পন্ৰ 
জীবনের ছাব (51111 116)। সেই সমস্ত 5111-110 এর ফল, ফলাধারগ:ল 
পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় শ্রাতটি ্ঠ নিটোল সাঁশালো ও ওজন 'বা*ত্ট | 
451111-110 এর আপেল অঞ্ঘনের সময় তান স্বীকার করলেন “]ু ৮9200 00 
£621159 0179 00161 51005 01 1150 4১016.” ট্রোবলে কাপড়ের ঢ।কনা 
যেন কাপড়ের নয় । আনে হয় যেন টনের প।ত «বা শন্ত ধাতু য়ে তৈরী । 

€09281006 ওওঞত দৃশ্য 'চতগহালতে হল, সবহজ এবং বাদামী রং এর 
প্রাধান্য বেশী । তাঁর অগ্কত “ড/০0707810 ৮/101) 116 0০015" চন্রাটতে দেখত্তে 
পাওয়া যায় কাপড়ের ভাঁঙগহলিতে একাঁধক রং ব্যবহৃত হয়েছে । মানুষের 
আকীাত্র সঙ্গে পছ:নরজ্ মর সামঞীপাপূর্ণ ব্যবহার খুবই সংযত ও পারকম্পনা 
সাপেক্ষ । রং এর বাভন্ন পর সাত্ট করে মৃর্তির 709061110£ এর আভাস 
ফুটয়ে তোলা হয়েছে ফলে ম্ার্তট একটি শন্ত নীরেট পাথরের ম়্ত্ত বলে 
ভ্রম হয়। 

05221016 এর ছ!বতে একধরনের ব্যাদ্ধমন্তাহীন ভাবপ্রবনতা লক্ষ করা 
ঘায়। তাঁর শিল্প কাজে দুটি জানস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (১) 0০৪18- 
62(1010 01 01)9 061601 (২) 1৬000191101, 9100০ 00160 প্রথমটি হোল 
ব তু+ বস্তুত্বে শেোহানো আর দ্বিতীয়াট হোল বদ্তুত্ব থেকে হীপ্সত জগতে 
পোৌহ।নো ॥ তাঁর আবাগ্খত জগতের জন্য যেখানেই প্রয়োজন বোধ করেছেন 
যেখানেই সনাতনী রীতির বিকৃতি ঘাঁটয়েছেন ॥ তখন ভিন কজপনাও করতে 
পারেন নি যে তাঁর সেই দ,ঃসাহসিক প্রচেত্টা চিন্ত শিজ্পের জগতে এক মহা 
সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে । পরব যুগে শিল্প ইতিহাসের যুগান্তকারণ 
€080151) বা আঞতির বিন্যাসবাৰ ত12ই প্রদর্শিত পথের ফলশ্রীতি। 

মেঞানের আদশে অনহপ্রাণিত হয়ে ১৯০৭-১৯২৪ সালে সে্পনের শিজ্প?ী 
পাবলো পিকাসো এবং জামানের শি-পী জজ ব্রাক যুগান্তকারী 08150) বা 
আকাতর বিন্য।সবাদকে শাক্ষরিক অথে শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। 
সেদজানের আদশ তো হিলই তার সঙ্গে নিগ্রো পাঁলনোসয়ান ভাদ্কযের 
আদম, সরল, সাদাসিদে ভাবের প্রভাব ছল অত্যন্ত বেশী ॥। 006157-ক 
পৃণা্গ রূপ দানের জন্য তাঁরা দুটি যান্ত খাড়া করলেন । (১1 90919501 
15 73০20119 ( শান্তই সংন্দর ), (২1 9018121)01.105 15 50100591 707210 
001৬6 [106 ( সরল রেখা বাকা রেখার থেকে বেশখ শান্তশালী )। এ প্রসঙ্গে 
[পকাসো মত প্রকাশ করলেন যে “আমরা চেষ্টা করাছ কত সহজে স্থাপত্য 
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্সপাতিতে পেশছানো যায়।” উপাঁরউত্ত দুই যহান্তর উপর নিভ'র করে তাঁরা 
বঞ্কম রেখাকে পারার বরে সরল ও ধাজ্ রেখায় ছাঁবর ক্পোজিশন শর 
করপলন। ফলে চিত্র স্থাপত্যগণ বাদ্ধি পেল এবং রংএর গুরুত্ব কমিয়ে 
গৃধুমাত ধূসর ও বাদাম) রং ব্যবহার হতে লাগলো । 

ক্রমশ পিকাসো, ব্রা এবং তাদের অনহগামখদের 'চন্রকলা জালে দ:ব্বেধ্যি 
হতে লাগলো । তার পক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ করলেন যেঃ যে চম্মচক্ষে যা 
দেখা যায় ছবিতে তার প্রাতফলন য্ান্তহখীন। পূব্বেই বহবার সে চেঙ্টা 
করা হয়েছে বরং যা আছে বা থাকবে তাকেই দ.ঢ, ঘন ও স্থায়ীভাবে দেখানোর 
চেচ্ট। করা উাঁচত।॥ কোনও বস্তু প্রত্যক্ষণে বস্তুর যে হ্‌প মানসচক্ষে ভেসে 
গঠে তা প্রত্যক্ষ বস্তুর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । মানসচক্ষে সেই বস্তুটির 
আকৃতি ও ভামকা এবং বস্তুটির ছু কিছু অংশ এত বেশী বাস্তব বলে 
দ্রম হয় যে হাত দিয়ে সেই অংশগাল স্পর্শ বরা যাবে। তার বস্তুণ্টর 
ধাঁক অংশগুল আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যায় । এই আলো অন্ধকারের গলট 
পালট মিশ্র প্রৃতিচ্ছীব একটি নিখখত আলোকচিত্র থেকে অনেক বেশী বাস্তব । 
এই যাান্ত তকের পাঁরপ্রোক্ষতে বিষয় বস্তুর মূল উপাদানগৃলিকে জ্যাঁমাতক 
রেখায় ফালি ফালি করে কেটে শিল্পীর মাঁঞ্জ অনুমায়ন 08152রা প্রথম 
পর্যায়ে সংগঠিত করতে শুর করলেন । কখনও ওরা বস্তুঁটকে 'বাভন্ন দর্ট- 
কোণ থেকে উপাস্থিত করতে সটেষ্ট হলেন কখনও বা বসঙটর উপর, নীচ, তলা, 
পাশাপাঁশিকে টুকরো টুকরো ভাবে বিশ্লেষণ করে ওলট পালট বরে দেখাতে 
সচেন্ট হলেন। ফলে দশ'কদের কাছে তা বিভ্রান্তির সুঘ্টি করলো । বোনও বস্তুর 
এইভাবে জ্যামাঁতক বিশ্লেষণকে বিশ্লেষণাত্ম? 086151॥ নামে আভহিতকরা হল। 

এব পরবস্ত' স্তরে 05515 দের ছাবিতে বাইরের 'বাভন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা 
গেল । বিষয় বস্তু হসেবে কোনও প্রাতকীতি অথবা 81111-115 নেওয়া হোল । 
কন্তু 28৮15বর রাঁতি পদ্ধাত অন্হ্যায়ী বস্তুর 'থাভন স্তরগ্বীলকে সরল 
রেখা ও কৌিক নল্সায় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বিষয়বস্তু অ্হৃত হয়ে ক্যানভাসের 
ফ্রেমের মধ্যে কতকগনল জ্যামিতিক ভাকার আটকা পড়ে গেল । এই পধায়ের 
€200150)তক মঅবরংদ্ধ 0015 নামে আভাঁহত করা হল। 

এর পরের পধযাঁয়ে 08015রা বিপরঈত পদ্ধাততে ছাব, সংগঠনে প্রয়াসী 
হলেন। তার। বিমবন্ত'কে প্রমুত্ত করার উ.দ্দশ্যে অথ বস্তুর বস্তুঘয়তাকে ফুটিয়ে 
তোলার জন্য রং তুলির পারবর্তে ক্যানভাসে স্টেনাসল করা গাঁণাঙতক তক্ষর, 
তাস, ফেলে দেওয়া কাগজের টুকরো, কাপড়ের টুকরো, প্রভৃতি সাঁটতে শুরু 
করলেন । কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিশ্রত রং কি ব্যবহার করে মাবেলের 
সাদশ্য ফুঁটয়ে তুলতে চাইলেন । এই পরাঁয়কে বলা হোল সাংশ্লোষক ০0150, 
খশজ্প ইীতহাসে যাকে আমরা কোলাজ (0০০11886) নামে আঁভাহত কাঁর। 
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প্রবস্তাঁ পর্াঁয়ে ০8১19-দের চিন্তাধারা নতুন পথে মোড় নিল। ০58৮8 
আন্দোলনের প্রথম কে 08915-রা ছাঁবতে রং-এর প্রাধান্য কাময়ে দিয়ে- 
ছিলেন। সাংশ্লোষক পযাঁয়ের পরবত স্তরে রং-এর উত্তাল ব্যবহার শুরু 
করলেন। ফলে ছবি ঝলমলে হয়ে উঠলো । এই পধাঁয়ের 0০8৮150দের 
ছবিকে বলা হল এদ্দ্ুজালিক বা ম্যাজক্যাল 0015 | 

এইভাবে বিভিন্ন পধায় আতক্রম করতে করতে ক্রমশ 08151) জটীল, 
কুটিল, তাত্বকে পারণত হোল । দর্শকরা বিভ্রান্ত বোধ করলেন, তা স্বত্বেও 
পরবতাঁঁকালে বেশ কিছ শিল্পগ 0815-দের পথ অনুসরণ করে নজস্ব পথে 
মত প্রকাশে সচেন্ট হয়োছিলেন। তাদের প্রভাব আজও অসংখ্য আধ্বানক 
[শিজ্পীদের কাজের মধো লক্ষ্য করা যায়। 

উত্তর 80010165580115যুগের দ্বিতাঁয় দিকপাল হলেন 10০600%21020£8 । 
শিল্প হীতহাসে ভ্যানগঘ এমন একট নাম যা ধনী-নধন, আবাল-বদ্ধ-বানিতা 
সবার কাছেই পারচিত। এমন হষশবষাদে ভরা জীবন কাঁহনী আর কোনও 
[শিজপণর আছে কিনা সন্দেহ । হর্য তাঁর সুন্টির মহত্বে। বিষাদ শিল্পীর 
সারাজীবন ব্যাপী অকথ্য মানাঁপক যন্্ণায়, হতাশায় এবং তৎকালিন সমাজের 
অবহেলায়। 

নেদারল্যান্ডের ছোট্র শহরে ভ্যানগঘের জন্ম হয় ১৮৫৩ খবজ্টাব্দে । 
আঠারো থেকে সাতাশ পর্যস্ত আবরাম মানসিক যল্ণায় ছট-পট- করতে করতে 
শেষের দশবছর যন্দণার ভার মস্ত হয়েছে ক্যানভাসে প্রাতিটি তুলির আচড়ের 
মধ দিয়ে, যা আমাদের কাছে মহান ও মহৎ সু্টি বলে আভাহত । 

অনেক ঝড়-ঝঞ্চা বাধা বিপান্ত আতক্রম করে যখন তাঁর বয়দ ২৬ বছর তখন 
[তিনি মনে করলেন শি:ল্পর সাধনাতেই তার ম্যান্ত। কিন্তু তখনকার 'দিনে 
1[ণজ্পচচরি দ্বারা জণীবকা 'নিবাহ কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। ১৮৮৬ সালে 
ভ্যানগঘ চলে এলেন প্যারসে ছোট ভাই তেওর কাছে । তেওর কোনও সঙ্গতি 
না থাকা স্বত্বেও তান তর সেই অসামাজিক, উন্মাদ, অভিমান, আবেগ প্রবণ 
ঘ্বাাকে সারে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন । শুধু তাই নয়, নিজের অজন্্ 
অসহাবধা থাকা স্বত্বেও সারা জীবন সেই সাহায্য চালিয়ে গেছেলেন। এই 
ধরণের ভ্রাতপ্রেম পৃথবীর ইতিহাসে বিরল । 

প্রথমে এ্যান্টিয়োর্প শহরে ভানগঘ জাপান" চিন্ন দ্বারা [বিশেষভাবে 
প্রভাঁবত হলেন তখন তাঁর 'ব*বাস জম্মালো যে, পাথবাঁটা শধু দুঃখ দাদ 
আর হতাশার নয়ঃ এখানে আনন্দের স্থানও আছে । পরে ইমপ্রেশ'নষ্টদের 
রং এর চমক: তাঁকে আকৃষ্ট করণ এবং পিপাঞ্জো, দেগা, রেনোয়া প্রমথ 
[ণজ্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হলেন । দীর্ধাদনের দারিদ্র হত।শা ও মানসিক 
যন্দুণা ভুলে গিয়ে নতুন মানযদের সখ্যতা পেয়ে নতুন করে পুবোনো প:থিবাকে, 
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ভালবাসলেন । সেই সমরকার ছাঁবগর্লতে প্রজবলিত রং-এর উত্তাল ব্যবহার 
লক্ষ্য করা গেল। ক]ানভাপগ্ীল রং-বেরং-এর ফলে, ফুলে ভরে উঠল । 
মৌগিলক রংগৃৃলিকে স্বতল্পরভাবে বিন্দুতে বা আঁচড়ে না লাগিয়ে সর্পল 
রেখার প্রয়োগে বাবহার করতে শুর করলেন । 

যার মধ্ো দিয়ে তর মনের উদ্দাম আবেগ আঁভব্যস্ত করার স্বাধীনতা বর্ন 
পেল । একাঁটি 'চিঠতে ভাইকে লিখলেন এ. চ৪00 10 02110 10010021910, 
10077277105 800 0019 11010080109” । মুলত তাঁর আবেগের উৎস ছিল 
মানবতা । এই স্মগ্নকার ছবগ:ণলতে ফুটে উঠেছে তার নিজস্ব জীবন দর্শন । 

এরপর ধান রওনা হলেন আলে শহরে । আলে চিরবসন্ত বিরাজমান 
দেশ । সারা বছর ফুল ফোটে, পাখীথা গান গায়। আলেতে থাকাকালাঁন 
তাঁর জীবনের আমল পারবর্ন লক্ষা করা গেল । তন মন প্রাণ দিয়ে ছাঁবি 
আঁকতে শুবং করলেন । তর এই সময়কার ছাবগ্াল এবটু ভিন্ন স্বাদের । 
প্রীতটি তুলির আঁচড়ই যেন গজ্প বলে, থা কয় । রং এর ব্যবহার শুধু চোখকে 
তৃপ্তি দিয়েই থেমে যায়নি । সেগ্ীল মানাবকতায় পাঁরপূর্ণ । সেই জনাই 
ছযানগঘকে বলা হয় 1255016551010150। 

বাস্তববাদী 1000165519215-রা সযাঁলোকের পারপ্রোক্ষতে প্রাকীতিক 
কোনও অংশের তাৎক্ষাণক মৃহ্‌ভকে ধরে রাখতে চেয়োছিলেন । সেক্ষেত্রে 
সেজান এবং ভ্যানগঘ চিন্ব শিজ্পের নতুন জগত সন্ট করলেন। ভ্যানগঘ 
নতুন উদ্ঘপনায় বরাটকায় পারসরের উপর কাজ শুর করলেন ! ক্রমশ পার্থব 
জগত ও নান। সমস্যা তাঁকে উতান্ত করে তুললো । এই সময় উরস্‌লা নায়ী 
এক সুন্দরী মাহলাকে নিজের ঢানাদকের কানাঁট কেটে উপহার দিলেন । ফলে 
ভঁকে মানাসক হাসপাতালে যেতে হল। হাসপাতালে থাকাকালীন তানি 
বেশ কয়েকখান উল্লেখযোগ্য ছাব এ"কেছেন, প্রতিটি ছাঁবই অব্যন্ত ষল্মণায় 
গুমরে ওঠা অভিব্যান্ততে আচ্ছন্ন । এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি 
হোল “7109 51810 100 । ছবিটির বণপ্রয়োগ চোখকে তপতি দেয়, 
ছবাটির দিকে ভালভাবে তাকালে মনে হয় তারা ভরা ন"ল আকাশে বেন ঝড় 
উঠেছে । 

আলেঞ্ত থাকাকালিন যে ছবিগ্াঁল এ'কোছিলেন তার মধ্যে 21010510108 
( ধজবপন ) ছাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । ছবিটিতে সূযণকে হলুদ বলের 
মত করে দেখানো হয়েছে । হলুদ রং-কে আরও হলুদ করে তোলার জন্য 
স্‌যকে গাছের ডাল দিয়ে ঢেকে 099059% সর্ট করা হয়েছে । এছাড়া 'ভিনি 
অজন্্র আত্ম প্রাতকীতি, নিঃসঙ্গ জীবনের ছাব, দৃশ্যাচন্র একেছেন। প্রাতটি 
ছাবতেই একটি উন্মাদনার ভাব লক্ষা করা যায় । 

মানসিক হাসপাতালে কিছাদন কাটানোর পর প্যারিসের উত্তর-পশ্চিম 
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সীমান্তে ওভেয়ার সুরওয়াস গ্রামে ১৮১০ খন্টাব্দে রিভলবারের গুলিতে আত্ম- 
হতা করে মানাঁসক যল্ণার হাত থেকে রেহাই পান। এর কছনা্ন পরে তার 
ভাইও উন্মাদ অবস্থায় মারা যান। ভ্যানগঘ শেষ জীবনে যে সরাইখানা় 
থাকতেন তারই দশ-বারো ফুট ঘরে দৃইভাইকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়। 
একাঁটতে লেখা মাছে 47616 1,165 10060 । ভাপরিতে লেখা আছে 
£[7619 1.165 16০” 1; একাঁটি াইভিপ তা দুাট ক রকে পান্তনার সুদে জাড়য়ে 
আছে। 

ভযানগঘ ছবি একেছেন হৃদয় দিয়ে, প্রাঁতটি তুঁলিব ৬1চড়েব সাহাযো তিন 
যে অমর ঘন্তণার 81তিহাস লাপবদ্ধ কবেছেন তা 1শঞ্পসংস্কাতর হাতাসে যদ্গ 
যুগ ধবে সবণক্ষিরে শাঁগবদ্ধ থাকবে । 

ভ্যানগঘ মনের প্রজ্জ্বালত আবেগকে পে বদ্ধৃত করার জন্য পারা 
জখবন ধবেযে চেত্টা চালিয়ে গেছলেন তাবে পণণঙ রুপ দেওয়ার জন্য 
১৮১৫ সালে জামণন শিল্প 2৫৪1 100০1 এগিয়ে এলেন । তান ষে 
মতবাদ প্রচার করলেন শিজ্প হাঁতথাসে তা 80155519015] বা প্রকাশবাদ 
নামে আভাীহত। পামনি যুদ্ধে বিধবন্ত) মুদ্রাপ্ফণীতিতে বিপন্ন বলেই জামানে 
প্রকাশবাদের চব্ম প্রকাশ ঘটে । 

এডওয়াড মুঙ্খ একটি লিখোগ্রাফে "5ৎকার' নামে এছাঁট ছাঁবর মাধমে 
মানষের অনেক মৃলগণ প্রশ্নে জবাব দিলেন । নাকাঁস্িক উত্তেছগনা কিভাবে 
মানুষের ছনযভাতকে প্রত্যক্ষভাবে নাড়া দেয় ছবিটির স্তবকে স্তংকে তা ফুটে 
উঠেছে । ছবিতে ধেখো যায় উচু চোয়াল বিশিষ্ট, গালবসা একি নরবগুকাল দই 
কানে হাও দিয়ে এক'ট রেললাইনের পাশে দাড়িয়ে মমভেদী চিৎকার করছে। 
সেই মমভেদী চিৎকারে ছাবর সম্পূণ পারহেশাটি ঝালাপালা হয়ে উঠেছে। 
এই ধরণের ছবির মৃল বন্তবা হোল শহধুমান্ন লালত বা সন্দরের উপাসনা 
সতোর অপলাপ। পাথবাতে এত দুঃখ, এত যন্মণাঃ এত হতাশা সেক্ষেত্রে 
সৌন্দযেবি চা মিথ্যার বেসাঁত ছাড়া আর ক্ছ,ই নয়। রেনেসা যগে 
রাফাইয়ের প্রমুখ শিল্পীরা ধা করে গেছেন তা নিছক শিজ্পের প্রতারণামলক 
ভগ্ডাম্ণ। এই চিস্তাবারা ধনতান্লিক সমাজের নী তবোধকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া 
দিল। সমালোচেরা মত প্রকাশ করলেন “এই ধরণের ছাঁব কুতাঁসত বিভৎস । 
ছবির নামে কোনও কদ্ঘ'তাকে তাঁরা মেনে নিঠে রাজী নন)” প্রকাশবাদীরা 
এর [বিপক্ষে মত প্রকাশ করতে শর করলেন । 

স।ধ রণভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে ব্যঙ্গ চিত্রের পঙ্গে 
গ্রকাশবাদীদের একটা জায়গায় মিল খংজে পাওয়া যায়। ব্যঙ্গ চন্রকররা 
িদ্রপের লক্ষ্য বস্তুটির আকীতি ঠিক রেখে বিদ্রুপ বা কৌতুক সাহ্টি 
করার না আকৃতির কোনও কোনও অংশ বিকৃত করেনশ। কিন্তু বে 
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মুহ্‌তে" মনের কোনও অবস্থা যেমন- প্রেম, ভালবাসা, উল্লাস প্রভীতকে 
ছবিতে আভব্যন্ত করার জন্য আকীতির বিকার ঘটানো হয়, তখন তা দর্শক 
সাধারণের কাছে 'বিদ্রাঁস্তর সূন্টি করে বা দুবোধা ঠেকে । অথচ কোনও বিষয় 
সম্পর্কে আমাদের মানাঁসক প্রার্ক্ুয়া শুধু তার রং বা আকৃত্র উপর 
[নভ'রশণল নয়। তা না হলে একই বষয় কখনও আনন্দ কখনও নিষাদের 
অনুভাত আনতে পাবে না। 

এইভাবে মতামতের নানা ঘাত প্রাঁতঘাতে প্রকাশবাদীরা তাদের শিপ 
আন্দোলন অব্যাহ৩ রেখোঁছলেন । পরে নাৎগদের আকুমনে প্রকাশবাদ্ীরা 
দেশ থেকে বাঁহস্কৃত হলেন । চিরতরে প্রকাশবাদের ৮৮ অবল-প্ত হোল । 

উত্তব [1010995101015% যুগের তৃতয় দিকপাল হলেন ৮201 08019 
1তাঁন জন্মগ্রহণ কেন পা।1রিতসর এক উচ্চাবত্ত পাঁরবারে ১৮৪৮ খস্টাব্রে। 
তাঁর তা [হলেন একজন প্রগাতিখশখন শাংবাঁক ॥ মাতা ছিলেন একজন 
সমাজতন্ল নারীর ন্যয়াধিক্কার বাদশর দ'হতা । জীবনের প্রথম থেকেই 
[তান [হলেন উচ্চাঁভলাসখ ও কমপনাপ্রবণ। সেজান এবং ভ্যানগঘের মতই তিনি 
ছিলেন স্বাশাক্ষত শিজ্পী। তবুও জশবনের প্রথম অবস্থায় তিনি শিল্পকে 
নেশা এবং পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। ১৮৭১ সালে মক ব্রোকারের 
কাজ ছেডে দিয়ে পুবোপশর রং তুঁলর জগতে আত্মসমপণ ধরেন। এবং 
£173155510119-দের রঞ্জনশৈল্ধীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। গোঁগ্যার 
তখনকার ছবিতে দেখা যায় রং ব্যবহারের সারলা, মিশ্রনের কোনও চেষ্টা 
নেইঃ আলোর প্রভাব অঙ্প। 

১৮৮৬-তে গোঁগদা চিন্রাশজ্পের নতুন তথ্য সন্ধানে দাক্ষণ আমোরিকা যাত্রা 
করেন। সেখানে তখন প্রতীকবাদী শালপগোজ্ঠী (59020901151) প্রবলভাবে 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে । প্রতীকবাদশী শিল্পীদের মূল উদ্দেশা হোল 
স্বপ্ন ও অবাস্তব কঙ্পনাকে বাস্তবের বিকজপ [হসেবে ব্যবহার করা এবং মানসিক 
অবস্থাকে 'চন্রপ্রতীকের মাধ্যমে ধরে রাখা । সেক্ষেত্রে গোঁগ্যা যে ছাব 
আঁকতে শুরু করলেন তা সম্পূর্ণরূপে আলংকারক। প্রথমে কালো 
বাঁহঃরেখার সাহায্যে ক্যানভাসের জাঁমকে ভাগ করে অমিশ্র সমতলায় রং 
ব্যবহার করে সমতল ক্ষেত্র তৈরী করতে শুরু করলেন, ধা প্রতীববাদাদের 
চন্তাধারার [বিপরীত তো বটেই, বাস্তববাদীদের চিন্তাধারা থেকেও স্বতন্ত্র । 
এর পর তিন সেজানের আদশে" অনপ্রানত হলেন ॥ কিন্তু সেজান ছিলেন 
পৃবোপশর বাস্তববাদী । গেগা কোনও দিনই বাস্তববাণ ছিলেন না। 
[তান সব সময় চ'ইতেন, চি্করের বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার মিলন সাধন। 
অগত্যা তাকে সেজানের আদর্শ থেকে সরে যেতে হোল। কাজ করতে 
লাগলেন [বরাটকায় পারসরের উপর । 
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১৮৮-তে ভ্যানগঘের সঙ্গে তর আলাপ হয়। দুই মহান শিজ্পণর 
হাদয়ের আদানপ্রদানের ফলে চিন্রশিজ্পের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মে।চিত 
হোল। ফলস্বরূপ গোঁগ্যার ছবির পালাবদল শুরু হোল । ক্যানভাসে 
নেমে এলো বাস্তবহীনতা, এক এ*বারক সারল্যঃ [চিরন্তন স্তব্ধ তাঃ মনে হতে 
লাগলো যেন সময় চলতে চলতে হঠাৎ এক একটা মুহূতে থমকে দাড়য়েছে 
আর যেন সে চলবে না। সেজান একসময় কথা প্রসঙ্গে গোঁগ্যা সম্বন্ধে 
ঘলোঁছলেন “বণের সর পাঁরবর্তন বাতীত চিন্রকলা সম্ভব নর ।” আসলে 
সেজান, গোঁগ্যাকে বুঝতে ভুল করেছিলেন । যে শিজ্পকে তান একেবারেই 
উাঁড়য়ে 1দয়োহলেন* আজ বিশ শতকে আধ্াানক 1/নরীশল্পের জগতে তাব দান 
সেজান অপেক্ষা কোনও অংশে কম নয়। বাস্তববাদী 801101655101015-রা 
প্রকীতকে নকল করার যে ব্যথ* চেত্টা পরবত৭ শিজ্শীদের ঘাড়েচাপয়ে 
দিয়োছলেন, গোঁগাই তার থেকে তাদেরকে মযান্ত দিয়েছিলেন । আজ বশ 
শতকে আধুনিক শিজ্পশরা যে ০0: এর সরলশকরণ, বিষয়ভঙ্গণ এবং বষয়কে 
অস্বীকার করে নৈরাজ্যে পদাপণণের যে আপ্রাণ চেষ্টা চ।পিয়ে যাচ্ছেন গোগ্যাই 
হলেন তাদের প্রথম পরপ্র্ক। 

১৮৯০ সালে গোগ্যার জীবনে এুলা এক মমণান্তিক দুঃ৯»ংবাদ, বন্ধু 
ভ্যানগঘ আত্মহত্যা করেছেন । গোঁগা পেলেন প্রচণ্ড আঘাত । তর সমস্ত 
আকোশ গিয়ে পড়লো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কীতির উপর যেখানে ভান- 
ঘের মত মহানাঁশজপখকে সারাজীবন অপমানত হতে হয়েছে । মানাঁসক 
ধন্ধণা ও দারদ্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাকে আত্মহননের পথ 
বেছে নিতে হোল । তর মনের আঁচ্রতা সভ্যতা ছাড়য়ে, উন্মুন্ত নীল 
আকাশের নশচে, তালপুপ,রখর বনের ছায়ায়, অসংখ্য দেহাতা মেলার স্বপ্নে 
1ব:ভার হয়ে গেল ॥ সভ্য মানুষদের সংঙ্গ তাঁর পারচয়র হয়নি, সভ্য জগতকেই 
1তাঁন 'চনতেন না। তান চলে এলেন তাহিতাঁ দ্বীপে । তাহতাঁতে 
এসোছলেন সরলতার সন্ধানে ॥। সেখানকার আদম আঅধিবাসাদের সঙ্গে মিলে 
মিশে একাকার হয়ে যেতে চেয়োছিলেন, চেয়োছলেন বুনো শরীর আর অফুরন্ত 
ভালবাসা, যা পাশ্চাতা সংস্কীততে পাওয়া তার পক্ষে কোনও দিনও সম্ভব 
[ছল না। তাঁহতখতে এইস পাঁরচয় হয়েছিল বালিকা প্রণয়ন ইহামানার 
মঙ্গে। ইহামানার প্রেমের উদ্বোলত জোয়ারে, তাঁহতীবাপীর জবনকাহন"?, 
লোকগাঁথা, উপকথা নিয়ে যে অজম্র ছাব গোঁগ্যা এ'বে গেছেন সেগ্যালই 
তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ চিন্ব এবং প্রাতটি ছার কেন্দ্রীয় চাঁরঘ়ে রয়েছে তাহতাশ 
বাসীন ইহামানা। পরে ক্যানভাস ফুরিয়ে যাওয়ায় কাঠ, পাথর, মাটি দিয়ে 
কিছ মাত লিখো ও এচিংংএর কাজ করেছিলেন। অবশেষে ১৯০৩ সালে 
পৃণণগ্রথঙ্সের এক উজ্জল সকালে কাঁঠন যৌনব্যাধিতে আকান্ত হয়ে, বিনা 
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চিকিৎসায়,বনা শহশ্রুষায় ও নিদারণ দুঃখ-যন্মাণা ভোগের মধ্য দিয়ে গোগ্যার 
মৃত্যু হোলো । মৃত্যুর কিছীদন প্‌ব্ব্ প্য1ারসের এক বন্ধুকে একটি চ'ঠতে 
িখোঁছলেন “আম যা কিছ: কৃতন্রম, এ্ীতহ্যগত, মামুলখ, তার থেকে পলায়ন 
করোছ। আম প্রকীত ও সত্যে প্রবেশ করেছি। তোমাদের সভ্যতা হোল 
তোমাদের ব্যাধি, আমার বর্বরতা হোল আমার স্বান্থা ফিরে পাওয়া ।” 

গোঁগা শিল্পে আদিম অমসংনঃ সাদাসদে ভাবকে ফুঁটয়ে তোলার জন্য 
সারাজীবন ধরে যে প্রচত্টা চালিয়ে গিয়োছলেন তাঁর মৃত্যুর অবাবাহত 
পরে তাঁরই কিছ উত্তরস:র+ সংস্কার বিম্ত মন ও [শশুব সারলা নিয়ে “জপ 
চচায় প্রয়াসী হলেন । গোগ্যার আদশ ছাড়াও নবধন প্রাতিচ্ছায়াবাদীদের 
জটিলতা এর পেছনে কিছুটা কাজ করেছিল | ফলে ছাঁবতে ড্রায়ং-এর গর্ব 
[কিছুটা হাস পেল। আবামশ্র রং এর পাশাপাঁশ প্রয়োগে ছবির ভাষা 
নতুনভাবে উচ্চারিত হণ ॥ নবীন পন্হণীরা ১১০৬ সালে ফ'ন্সে সালা 
দ্য ইনাডপেনহডেনসে নতুন আঙ্গকে রচিত চিন্রসণ্হের এক প্রদর্শন ক্লেন। 
লমালোচকেরা ব্যাঙ্গোন্ত করে বললেন *খাঁচাভার্ত জ.তু”। «ই ঠষ্া 
পারহাসের মধ্যে দিয়েই ফোবিজম- (০5150) ) বা জন্তুবাদের উৎপত্ত॥ 
ফো।বিজম--এর সব থেঞ্জে উল্লেখযোগ্য শিজ্পণ হলেন অশর মাঁতিস। তি'ন 
উত্তর ফানসে একটি মফস্বলে শহরে ১৮৭১ খঙ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। [তনি 
ধ্যান্তগত জীবনে ছিলেন আইনজগাঁব । একবার তান কাঁঠন রোগে আকান্ত 
হয়ে অপারেশনের জন্য কিছ; দিনের জন্য হাসপাতালে ভাত হন। 
ল.স্থ হয়ে ওঠার পর তার মা তাকে একট রং-এর বাক্স ও রং ব্যবহারের 
ফরণকোশল সম্বন্ধীয় একটি বই ও কয়েকটি তুলি উপহার দেন। সেই 
প্রেরণায় তান চিন্রচ্চা শুর করেন । প্রথমে ভ্যানগঘ এবং গোঁগ্যার 
শিক্প)৮1র দ্বারা অনপ্রাণত হন। যেহেতু অপেক্ষাকৃত বেশ বয়সে 
চিতচচা শু; করলেন সেইজন্য দৌনক বারো ঘণ্টারও কিছু বেশ? সময় 
90৫1০ তে এবং 4১: ৯০1০০] কাজ করতে শুরু করেন । পরবতঠকালে 
[বপরাতধম11বাঁভন্ন অবস্থাততও ওর শ্রম ও নিয়মানৃবাঁততা থেকে িন্দুমান্ত 
বিচালত হনান। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য 09%15--দর দ্বারা প্রভাবিত 
হলেও কিছুদিনের মধোই তরে কাজ আত উচ্চাঙ্গের বলে প্রশংাসত হয় । 

মাতিস প্রাচ্দেশীয় গালিচার নকসা এবং উত্তর আঁফ:কার দৃশ্যাবলীর 
নয়নাভিরাম রং বিন্যাসের একাট মনোরম 9ং আয়ত্ত করেন। তাঁর পাঁরণত্ 
বয়নের 1শল্পীজঈবনকে কয়েকাঁট পায়ে ভাগ করা যায়। ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ 
পযন্ত তিন ফ-াসী শিষ্প এাতহাকে অনুসরণ করেন ॥ তখনবার ছিগুিতে 
বুজ্ঞজেয়া বৈভব ও মাজত রুচার পারচয় পাওয়া বায়। এই পধ্ণয়টিকে 
বলা হয় “নাইস পাঁরযড়' । তবে গোঁশ্যার মতই [তান আমশ্র সমতলণয় রং 
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ও ফমের সরলতাকে গবশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। তাঁর ছবিতে রগুন 
নক্সা এবং প্রাচা দেশীয় আঙ্পনা ইউরোপাঁয় শিল্পে আভনবত্ব এনেছে । 

মাতিসের ছবিতে অনেক ক্ষে৫েই আকৃাতির বিকাতি ঘটা'না হয়েছে । এর 
একমান্ত কারণ হোল বাস্তবতাকে পারহার করে সৌন্দর্যানুভাতিকে ফুঁটরে 
তোলা । মাঁতসের ছাব সব সময় ভাল নাও লাগতে পারে, [বিন্তু এমন একটা 
যা৭্‌ আছে যা অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর অনুভব করা যায়। একেবারের 
দেখায় মন তৃপ্ত হয় না। বার বার দেখতে ই-চ্ছ করে। 


পাবলে। পিকাসে। (৮৪০1০ 21০855০ ) 


[*জপজগতের গিকংবদন্তগ নায়ক পাবলো 'পিকামো জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
১৮৮১ খঃ স্পেনের ভূমধাসাগরনয় দাক্ষণ উপকুলে মালাগা শহরে । স্পেনের 
সেই শিশৃটি অসাধারণ আলোকোজ্জ্বল প্রাতভার স্পর্শে এবাদন সমস্ত 
[বশ্বের শিজ্পজগতকে নব নব ভাষায় সম্পদশাল? করে তুলবে, তখন তা সবার 
কজপনাতীত 'ছিল। নঃসন্দেহে তান বিশ্বের শিল্পজগতের এক প্রবাদ 
প্রুষ, দোদশ্ডিপ্রতাপ শিজ্প, জণাবতাবস্থায় মান, সম্মান, অর্থ প্রাতিপান্তর 
দিক থেকে বিশ্বের আর কোনও শিল্পী তাঁর সমকক্ষ হতে পেরেছেন 
[কলা সন্দেহ । শিঞ্পজগতের প্রবাদ পুরুষ তান ঠিকই, কিন্তু সবকালের, 
সর্বযৃূগের শ্রেচ্চ শিল্পী [কনা সে বিষয়ে তর্কাবতর্ক চলতে পারে । 
নিঃসন্দেহে তিনি প্রাতিভাবান। তার সঙ্গে ছিল নিষ্ঠা ভালবাসা ও আন্তারকতা। 
বয়সের ছোয়া এসে থাকলেও তাঁর যুবোচীত মানীসকতার জনাই 'নরানব্বুই 
বছর বয়সেও রাত তিনটে পর্যন্ত অক্লান্তভাবে শিল্পজগত্র গোপন রহস্য 
সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, পরের দিন দুপুরে মারা যান ॥ 

1শজেপর সঙ্গে পিকাসোর হাতে খাঁড় হয়েছিল জন্মসূন্রেই । পিতা ছিলেন 
একজন নভ্ঠাবান শিপ [শিক্ষক। তাই বাল্যকালেই পিতা সম্তানের শিজ্প প্রবণতার 
পাঁরচয় পেয়ে নিজের ব্যবহত রং তুলি সম্ভানের হাতে তুলে দিয়োছিলেন। 
1পকাসোর মা ডোলা মারিয়া এক জায়গায় বলছেন ষে 'ধনশ বয়সে পিকাসো 
সব কছু বাদ দয়ে কাগজের উপর আক বুক কেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে 
[দতে পারত ।৮ তাঁর শশু বয়সের এই শিজ্পানুরাগ ভাবষ্যত জীবনে তাকে 
বিশ্বের সেরাশিজ্পীর স্ব'কৃতি এনে দিয়েছিল । মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে পিকাসো 
নাখল স্পেন লালতবলা প্ররশনীতে তাঁর আগুকত 490191009 2100 0112111” 
ছাঁবাঁটর জন্য প্রথম স্বশকীত পান । তারপর অবশ্য 1ঙাঁন লালতকলায় ?কছ-দন 
শক্ষানবীশ [ছলেন। কিছ দিনের মধে।ই শিজ্প?র বাউন্ডুলে মন তকে ঘরছাড়া 
করল। [তিনি ইংলন্ডের পথে পাঁড় জমালেন। কস্তু মাঝপথে লাস্যময়ী 
প্যারসের হাতছান তিন এড়ুয়ে যেতে পারলেন না। প্যাঁরস তখন শিল্প- 
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সংস্কাতির পাঁঠচ্ছান। পিকাসো প্যারিসেই বসবাস করতে মনাগ্থির করলেন। 
প্যারসে একটার পর একট্রা ছবি আঁকতে লাগলেন । প্রদর্শনখর ব্যবস্থাও 
হোল আশানুরূপ অর্থ ও খাত না পাওয়া গেলেও বাাদ্ধজশীব ও শিজ্প 
সমালোচকদের দত্ট লাভে ধনা হলেন । প্রথম জখবনে ইমপ্রেসানজ্ট এবং উত্তর 
ইমপ্রেপানভ্টদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরে গোঁগ্যা প্রবাঁঙত ফোবিজগ- দ্বারা 
অন-প্র€ণত হলেন । কছযাদন পরে গোঁগ্যার আদশবাদ থেকে সরে দাঁড়ালেন । 

১৯০১ থেকে ১৯০৪ সালের “ধো পিকাসোর নগল পায় (73109 0911090) 
শহর হোল । তখন পিকাসোর বয়স সবে মান ২০ বছর । 'পিকা,সার ছা্তে 
নেনে এলো নীল বষগতা। দুঃখী, নিষঠিতিত, অপমানিত, সঙ্গীহারারাই 
তখন হোলো পিকাসোব ছবির নায়ব-নাধিক। সমস্ত কানভাস ভুড়ে ঘন নীল । 
তার মধ্যে মানুষগুলো যেন অবান্ত যন্রণায় £থবা গুজবে ওঠা চ।পা কান্নায় 
[কছ্‌ বলতে চায় । এই পযঁয়ে এবচেয়ে উাল্লখমোগা ছাঁব হোল ন্০ 0৫ 
£এ1021150 অথাৎ “বদ্ধ গীটার বাদক৮। ফুটপাতের উপর ছেক্ড়াজামা পাঁরাহত 
একটি বদ্ধ গাঁটার বাজাচ্ছে । বংদ্ধের বসার ওঙ্গতে শখখরের খে খাঁজগালর 
সূষ্টি হয়েছে, পিকাসোর মেদহীন তুলির আঁচ.ড় সেগুলো কত বাস্তব সম্মত 
হয়েছে তা ছবিটি না দেখলে গনৃমান করা যায় না। বহদ্ধ যাঁদ ণিঞ্জের সত্তা 
হারয়ে ফেলে, গাঁটার যাঁদ গীটার বলে না ধরা খেয়ে, তবুও এশা চিরঞ্জন। 
বদ্ধ ও গ্টার এই দুয়ে মিলে এক অসাধ রণ কংষ্পাঁজশন । গাঁটার সহ 
বজ্ধের মৃতিণট যেন হিমশশীতল কাঁঠন একটি পাথব থেকে খোদাই বরা । 
মান্দরে বা মসাঁজদে সন্ধ্যারতির পর যে বিষন্ন শখতল ভাব মানুষের মনকে 
ক্ষীণকের স্পর্শে অন্য জগতে [নিয়ে চলে যায়, সেই স্নিগ্ধ বষগ্রতা যেন ক্যানভাস 
থেকে উপচে বেরিয়ে আসছে । 

পিকাংসার গোলাপী পর্ব শুরু হয় ১৯০৪ পালে । এই পায়ে পিকাসো 
লাসাময়ী প্যারিসের অন্ধকার 'দিকাটকে বিস্তত করেছেন ক্যানভাসে ৷ বদৃভূক্ষু 
1ভখারী, বিগত যৌবনা বারবনিতা। ব্যালে দলেব নত“কণ, সাকাঁসের অন্ত 
জগতের রহসা, রেসকোর্স প্রভৃতি হয়েছে পিকাসোর ছবির উপজাব্য বিষয়। 
ভাদের বাহক রমপকে অস্বীকার করে অন্তজ“গতের অব্যন্ত যন্মরণার ই।তহাসকে 
[তান গোলাপাঁ রং-এব কাব্যিক বিষগ্রতায় মুন্ত করে তুলেছেন । 

১৯১০৬ সালে পিকাসোর চিন্তাধারা অনাপথে মোড় নিল । বি'য় বস্তুর 
প্রাধান্য বমে এলো, 6০108 নিয়ে নানা পরীপ্ণা-নিরশক্ষা শুরু করলেন। 
এই সময়াঁটকে বলা যেতে পারে আইবেরিয় পব্ব। ₹০:07-এর মধ্যে নানা ধরনের 
ভাঙচুর (৫1500110 ) শুর হোল । বেশ কিছু আবত্মপ্রাতিকীতি আকলেন। 
1ছুদনের মধ্যেই িগ্রো ভাগ্কর্ষের দ্বারা প্রভাবিত হলেন । নিগ্রো ভাস্কষের 
আদম, সরল, সাদাসিদে ভাব নিয়েই কিছ-টা সময় অতিবাহিত করলেন । এই 
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পায়ে আ্কত নগ্ন নার? মৃীতগহীলই তার প্রকৃষ্ট নাজর | সভ্যতা, সংস্কারমৃত্ত 
আঁ'থমবোধগৃঁল তাঁর 'শিজ্গণ মানসকে প্রভাবিত করল । তাঁর আঁকা চার 
নর্তকী ছাঁবটিতে আকৃতির কিছংটা ভাঙগচুর লক্ষ্য করা যায় । এটি শুধু মান্ত 
একট ছাঁব বললে ভুল হবে, এটি 00150, বা আকাীতির িন্যাসবাদের প্রথম 
ধাতাবাহী। (০8015) হোল সেঙ্জানের আদলের পূর্ণরূপ, গেঁগ্াা ও 
ভ্যানগঘের স্কুলের বিরুদ্ধে প্রথম সরব ঘোষণা । িকাসো ও ভ্রাকের যুগ্ম 
নেতৃত্বের একটি নতুন র্‌পাদশের প্রাতিতঠা । 

[পকাসো ছিলেন অসম্ভব অহংকার এবং ব্যান্তসাতন্রপ্রবাদশ ॥। ভাবলে 
আশ্চষ্য হতে হয়ঃ যে তাঁর মত মানৃষ হঠাং ঘনকবাদের মত একি 
ঘুগান্তকারণ বিপ্লবে নামলেন ক ভাবে? হয়তো তিনি এ পথে যেতেন না, বা 
গেলেও হয়তো পণ“ পারণাতিতে পেশছাতেন না । এবিষয়ে জা ব্রাক নামে 
ভার এক জামান শিল্পগ বন্ধু তাঁকে সাহায্য করতে এগয়ে এলেন । 08619 
আন্দোলন 'নয়ে পিকাসোর সঙ্গে ব্রাকের কয়েকাঁট বৎসর কেটেছিল। ত্রাক 
তর জীবনীতে বলেছেন যে ণ্দরুহ দুর্গম পব্বতারোহীদের মত দুজনে 
একই দাঁড়তে বাঁধা ছিলাম।” 'পিকাসো ও ব্রাক 086150 সম্বন্ধে বলেছেন 
যে, «আকাককে তাঁরা যে ভাবে দেখেছেন, সেভাবে আঁকবেন না, যেভাবে 
জানেন সে ভাবে আঁকবেন।” সেজানের আদ তো ছিলই উপরন্তু নিগ্রো 
ভাদ্কর্যের অমনৃন সাদাঁসদে ভাবও (015এ-কে আক্ষারক অরে" শিজ্প 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সাহাধ্য করেছিল । নানা পরখক্ষা নিরশক্ষার মধ্যে দিয়ে 
€000150) যখন দব্বেধ্যি তার চরম সীমায় পৌছালো তখন পিকাসো সরবে মত 
প্রকাশ করেছিলেন ষে ণশজ্পকলা একটা মিথ্যা যা দিয়ে সত্যকে বোঝা যার । 
অবশ্য শিজ্পণকে জানতে হবে কি ভাবে বললে মিথ্যাটা অন্যদের কাছে সত্য 
হয়ে ধরা দেবে । প্রকীত ও শিল্পকলা এক নয়, যা এক নয়সে বিষয়ে 
আমাদের ধারণা আমরা শিজ্পকলায় আভবান্ত কার। আমরা চেষ্টা করছি 
কত সহজে স্থাপত্য রীতিতে পেশছানো যায়? । 

পকাসোর শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান হোল ঘনকবাদ ( 00052) । 
কারণ এর আবেদন ভাবের কাছে নয় ব্যাদ্ধর কাছে । বণহীন নিবকি, মুক, 
বধির এক আভব্যান্ত । সেই অথে€ 0818 তাঁর সবপ্রথম সম্পৃণ আধহনিক 
[চতশৈলা । 

এর পরের দিকে অথথ ১৯১২ থেকে ১৯১২১ এর মধ্যে তার শিজ্পণ? 
জীবন উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ-এর তজ“ন গজনের মত ॥ নানা ঠচন্তা-ভাবনার, 
আঁঙ্গক পদ্ধতির নানান ঢেউ এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। 
কখনও নবাদ্রুপদী ধারায় অমতর্্রা সম্পন্ন মাতৃরূপ প্রকাশে আত্মমগ্ন 
থেকেছেন, কখনও বা নিঃস্পম্দ জখবনের (9011-116) গান গেয়েছেন । এটাই 
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সব থেকে আশ্চর্যের যে, পিকাসো একজন স্বয়ংসম্পৃণ মানৃয হয়েও 
ভাকে নানা সমস্যা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বিস্তু কোনও 
সময়ই 'তাঁন [বিশেষ কোনও রণীতি বা 5019-তকে আকড়ে ধরে রক্ষণশগল 
মনোভাবের পাঁরচয় দেনান। পধাঁয়ক্রমে একের পর এক রখাত পদ্ধাতিতে 
জ্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন এর জন্য তাঁর কোনও গর বা পথপ্রদশকের প্রয়োজন 
হয়ান। রং ওরেখার উপর তার অসামান্য থলের ফলেই একাজ তার পক্ষে 
সম্ভব হয়েছিল । 

১১২৫ সালে পিকাসো সংরারয়াালিজম- এর দিকে মনোনিবেশ করেন । 
অথ অবচেতন মনের ভয়, আশঙকা, উল্লাসকে তান ক্যানভাসে বস্তুত করতে 
শুর; করলেন । পিকাসোর এই সময়কার ক্যানভাসগহলিতে উত্তাল রং, ভয়ান্হ 
উত্তাল আকাশ, বীভৎস সব মুখাকীতি লক্ষ্য করার মত । 

[পকাসোর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত হোল গিয়েনিকো”, স্পেনের 
গৃহষদ্ধেব সময ফ্লানকোর বোমারু বিমানে বাসক প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী 
গোয়েন“কো শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই রাগে, দুঃখে অপমানে বৃহ 
ক্যানভাসের উপর সাদাকালোয় এই ছাবাঁট একে শিজ্প] প্রাতবা জানিয়ে 
1ছলেন । 'ছন্ন, ভিন্ন চ০010॥ এর বিন্যাসে ছাবাটির স্তবকে স্তবকে পশু 
মানহযর মমভেদী 1চৎকার ফুটে উঠেছে । ছাঁবাঁট ১৯৫১ সালে ৩রই আঁঙ্কত 
*কোরিয়ার হতাকাণ্ডের” অনুরূপ । ছবাঁটর সমালোচনায় বলা হয়েছে 
শপকাসো এখানে আত্মকোন্দ্রক, রাত নোৌতিক শিজ্পী হসাবে তান ব্যর্থ, 
ছাঁবাটি.ত সমাঞ্জ চেতনার ছাপ নেই।» তা সত্বেও একথা নিশ্চিত যে গুয়োন“কো 
[পকাসোর শিশ্পবজীবনের এক অনবদ্য স:ঘ্টি। 'িকাসো যখনই কিছ; 
এ্কেছেন, মনে হয় যে শিঙ্পী তাঁর শিজপকম* বা স্ান্টির সঙ্গে একাত্ম । 
ভাই পিকাসোকে বার বার বলতে শোনা গেছে “৫00” ০০1০, [80 
ভ1)8 ঢু 01. শিল্পী যাঁমনী রায়কে রবীন্দ্রন।থ একাঁট চিঠিতে ঠিক 
এই কথাই বলোছিলেন “ছাঁব কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই ধে- ছবি একি নিশ্চিত 
প্রত্যক্ষ আন্তত্বের সার্থী ।-__চিন্রকর গান করে না, ধর্ম কথাও বলে ন।-_ 
চিতিবরের চিত্ত বলে “অযনম: অহং ভো অথধি এই যে আমি এই ।” 

পিকাসোর জীবনে নারীর একাঁটি বিশেষ ভাঁমবা আছে। তর সারা 
জীবনের কাজের মধো অন্যান্য রস যেমন ছাঁড়গ্লেছেন তেমনি আদি রসও বা 
যায়নি । নারাঁদেহকে নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে স্পর্শ বরেছেন, অন,ভব 
কব্ছছেন, নানা ভাঙ্গমায় বিশ্লেষণ করেছেন । আবার যখনই প্রতারিত হয়েছেন 
তখনই নারশ তশর কাছে হয়ে উঠেছে রহসাময়ী । কখনও নারীকে এ'কেছেন 
প্লেহময়ী মা রুপে, কখনও নারীকে দোঁখয়েছেন আর এসের উৎস্য স্বরূপ, 
তাই কখনও সাধারণ মানুষের কাছে ধিকৃত হয়েছেন । কখনও বা তাঁরাই 
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ওকে শ্রদ্ধার আসনে বাঁসয়েছেন॥ এরকম পারাস্থাতিতেও শিল্পী অনড় 
অটল। তারুণো পরিপূর্ণ এই প্রাতভাশালণী শিল্পী তাই নব্বই বছর 
বয়:স ১৯ বছরের মডেল জ্যাঁকাঁলনের সঙ্গে শেষ বারের মত পাঁণি গ্রহণে 
সক্ষম হয়োছলেন। হীন্দ্রয়র তাড়নায় নয়, শিজ্পশ মানসের অতৃপ্ত নেশার 
তাড়নায় এখানে তর সেই ছাঁবটাই বার বার মনে পড়ে, যৌবন মদমত্ত নার? 
মৃতুার হাতছানিকে উপেক্ষা করে, মৃতার সীমানায় দ1ড়য়েও শেষ বারের 
মত আয়নায় তর মুখটা ক্ষণকের জন্য দেখে নিচ্ছে। 

[পকাসো শুধুমান চনরকর নন। কাজের মধ্যে বৈচিত্র সৃন্টি ও মনকে 
সামায়কভাবে বিরাত দানের জন্য কখনও কখনও হাতে ছেনাী, হাতুড়+, 
ধাটালীও তশকে ধরতে হয়েছে । চিন্নকলা চচার সাথে সাথে নিরলস 
পারশ্রমে সংঘ্টি করেছেন অজন্্র মতি কাঠ খোদাই, ছাপাই ছবি, এচিং 
প্রভীতি। সামান্য সাইকেলের 1সট দিয়ে সুন্দর একথানা মাঁহষের মৃখাকীত 
তৈরী করা বা শিশুদের খেলনা মোটর গাড়ীর সাহায্যে বেবহনের মুখ তৈরা 
করা তশর মত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ছিল । 

[পকাসোর সারা জীবনের কাজের সঙ্গে আমাদের পারচয় নেই । বই- 
পুস্তক থেকে পাওয়া ছাপানো ছাবর সঙ্গেই আমাদের পারচয় । তার থেকে 
একটা স্পঙ্ট ধারণা হয় যে তান কোনও মতেই সঠিক বিমূর্ত [শজ্পী 
(50:8০) ছিলেন না। তান ছিলেন অবয়ব ধম্মৰ্ শিজ্পী। হঠাৎ 
ম.তু!র করাল গ্রাস এসে হাঁজর না হলে তন প্রকৃত বিমৃত” জগতে পেশীছা-ত 
পারতেন । মৃত্যুর কিছযার্দন প্‌ব্বে 1তাঁন বলেছিলেন “আমার আস্থা মৃতুতে 
নয় জীবনে, যুদ্ধে নয় শান্তিতে” । আশাবাদ তান ছিলেনই তা নাহলে 
[বর|নব্বই বছর বয়সেও যুবোচিত প্রেম, ভালবাসা, হাসি তামাশায় দাীঁঘ" সমস্ত 
কাটানো ত'(র পক্ষে সম্ভব হোত না। 

এখনও তর সম্পূর্ণ কাজের মূল্যায়ন হয়ান । মানুষ শিপ সংস্কৃতির 
আরও উন্নত স্তরে পেশছালে তশর কাজের সাঠক মুল্যায়ন সম্ভব হয়ে 
উঠব । সে'দিনাটির আর খুব বেশী দেরী নেই। 


বিমূর্তবাদ ( /05050055 ) 


[বশ শতকে পেশেছে ইউরোপের চিন্রশিল্পের মধো একধরণের স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হওয়ার দিকে ঝেক দেখা গেল । তারা চাইলেন সংগীতের মত তদের 
1শজ্প বাস্তব জগতের নিয়ম কানুনের উপর নভ'র না করে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত 
নিয়মে চলুক । তারা চাইছিলেন [শিজ্পে স্বাধীনতা এবং লম্পূর্ণতা । 
এওয়েসলি ক্যামার্দন!স্ক' তাঁর সংগীতময়তার দ্বারা এবং শপট মনাড্রয়াম' তাঁর 
হ্ছাপত্যধম্মাঁ গঠনাকাতর দ্বারা (১10011600818] 00050006107) ), ৰে 


৩9 


নূতন শিল্পাঙ্গীদের দিশারী হলেন তাকে জপ ইতিহাসে বিমৃত'বাদ বা 
£9180050 আখ্যা ভূষিত করা যায়। 

ক্যামাদন,স্ক' গ্রহণ করলেন বিশহদ্ধ সংগীতকে বিমত রূপের চরম 
প্রকাশ হিসেবে । সংগীত থেকে আমরা যে মুচ্ছনা অনুভব করি বং-এর 
বর্ণলণী স্ণ্টর মাধামেও সেই মুচ্ছনা সাঁত্ট কণা যায়। এই য্যান্তব উপর 
1ানভভর করে তান মত প্রকাশ করলেন “950850000. 6250৫ 01) 0019 
700510” ৷ ফলে রং-এর বর্ণালীর মধো চুওযো।-এব আগ্রত্ব লোপ পেঃয় 
গেল। বিশুদ্ধ সংগীতের মধো যে 250800 1120০ এর সন্ধান পাওয়া 
যায় ক্যামাদণাস্ক সেই 850800 101869-কে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। 

[চত্রাশল্পের সমস্ত রকমের এাওহা ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তান 
1তাঁশজ্পের এক স্বতন্ত্র জগতের দ্বারোদ্ঘাটন করতে সক্ষম হলেন। তাই 
ক)ামার্ঘনাদকর ছবকে বলা হোল ০০1০ 20500200100) [তাঁন এই নতুন 
হাঙ্গক পদ্ধাতর পক্ষে কতকগুলো যযান্ত খাড়। করলেন। 

(১) 00101 15 21050101619 1170091001000101, 2100 00109 1185 109 

০৮0 ৬2119. 

(২' 0101 195 11)00]961)00101 01 81) 60111) 11) 162110. 

(৩) 00100715 9006৫ ৮/111) 51011111191151). 

(১) 00101 021) 019266 1)011)010%, 9:০1)9502 ০19 90100০61, 

ক্যামাদনাস্কর মতই গপটমনাড্ররান সরবে ঘে।ষণা করলেন 40 29500- 
(1010 08560 01. 1$0101)61020135 1991010012119 010 (500109101%-1? 
গাণতের কোনও রুপ নেই। রূপ থেকে অর্‌পেই তার বস্তার, ঘা মৃত 
জগতের ভেতরের জগত ।॥ সমস্ত বিশ্বচরাচরে যে অভ্র চ০ মাছে তার 
পেছনে আর একটা অদ্শা ০17-এর যে আন্তত্ব অনুভব করা যায় একে 
মনাভ্রধান বলেছেন 0015 19211 আল সেঙ্গান সেটাকেই বলেছেন 209009০% 
মনাড্রয়ানের ছাবতে রং-এর প্রাধানা কমিয়ে দিয়ে স্থাপতাধম্ন গ»নাকাতর 
উপর জোর দিয়েছেন বেশী । ভিন সর্থসাকুল্যে ছাঁবতে তিনটি প্রাথামক 
রং ব্যবহার করেছেন লাল, হলুদ ও নীল। আর কালো বাঁহঃরেখা 'দয়ে 
ব্ংগুলিকে এক আঁটসাঁট রুপে বদ্ধ করেছেন। 











টি স্১ শা ১ 
০/০ ০ কালি উল ৯ এ ০৯৫৮৭ 5 570 পাত 
৪৯ . এ দা পি রি ০8 ত$5 4, 
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সি রা রর রি পি টি ত 
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